প্রবন্ধ-মালা। 


বীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। 


কলিকাত৷ ; 


জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানীর যন্ত্রে মুদ্রিত। 
২১ নম্বর বহ্বাঁজার স্্াটু। 


০ স্সসিপলী 


৯২৮৪ সাল। 


স্তচী। 
বিষয়। 
অন্ধদিশের শিক্ষা? ৪ জীবনোঁপায় 
প্রতাপ সিংহ 
রামায়ণের দাধারণ ধর্ম ও নীতি 
“সংযুক্তা 
গুক গৌবিন্দ সিংহ 


প্রবন্ধ-মালা। 


বীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। 


কলিকাত৷ ; 


জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানীর যন্ত্রে মুদ্রিত। 
২১ নম্বর বহ্বাঁজার স্্াটু। 


০ স্সসিপলী 


৯২৮৪ সাল। 


প্রবন্ধ মালা পাঁচটা প্রবন্ধের সংগ্রহ । ইহার মধ্যে “অন্ধদিখের 
শিক্ষা ও জীবনোপা য়” শীর্ষক প্রবন্ধ এবং “রামায়ণের সাধারণ, 
ধর্ম ও নীতি” শীর্ষক প্রবন্ধের নীতি অংশ হিন্দু মেলার বিজ্ঞাপনী+ 
নুদারে লিখিত হইয়! পুরস্কৃত হইয়াছিল | অপর গুলি অবকাঁশম; 
লিখিত হইয়াছে। সর্ব শেষ ছুটী ব্যতীত অপর প্রবন্ধ গুলি ইতি 
পুর্বে জ্ঞানাস্কুর, আর্ধ্য দর্শন, বান্ধব ও হিন্দুমেলার পুস্তকে প্কাশিরভী 
হইয়াছে। 

প্রবন্ধ-মালীর পৌরাণিক ও এতিহাসিক বিষয় গুলি সাধারণতঃ 
প্রেন্কট্‌, কর্ণেল টড্‌, গৌঁরেসিও, মনিয়ার উইলিয়ামূ্‌, মালকমৃঃ 
কাঁনিংহীম্‌, ম্যাকৃত্রেশর প্রভৃতির গ্রস্থ এবং এসিয়ার্টিক রিসার্চ 
আর্টিয়লভ্তিক'ল্‌ রিপোঃট কলিকাতা রিভিউ, রহস্য সন্দর্ভ প্রভৃতি: 
পুস্তক ও সাময়িক পত্র প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে ইত্যলং | 


কলিকাতা ! | 
হিন্দুহোষ্টেল। | শ্ররজনীকান্ত গুপ্ত। 


২৬এ আশ্বিন, ১২৮৪। 


স্তচী। 
বিষয়। 
অন্ধদিশের শিক্ষা? ৪ জীবনোঁপায় 
প্রতাপ সিংহ 
রামায়ণের দাধারণ ধর্ম ও নীতি 
“সংযুক্তা 
গুক গৌবিন্দ সিংহ 


অন্ধদিগের শিক্ষা ও জীবনোপায়। 





খাহাঁরা ছুই চক্ষে কিছুই দেখিতে পায় না, তাহাদিগকে 

অন্ধ কছে। অন্ধত্ব কি মর্মান্তিক ক্লেশের আঁকর ! কি 
ইরপনেয় যন্ত্রণার নিদান ! অন্ধগণ জগতের সমুদয়ই গা 
তমসীচ্ছন্ন বলিয়া অনুভব করে. সহঅরশ্মির প্রভপ্ত 
কাঞ্চন-ময়-সুত্র-সন্নিভ কিরণজাল, হিমাংশুর নয়ন-রঞজন 
কমনীয় মুর্তি, নৈশ গগন-বিকশিত মুক্তাচ্ছ তারকা গ্রতৃতি 
. দর্শন-লোঁভনীয় পদার্থ সমুহ অন্ধগণণ সশীপে তমসাবগুপ্ঠিত- 
রূপে প্রতীত হয়। বনুধা যেন তাঁষনময়ী হুইয়া তাহা 
দ্দিগের নিকট অবস্থিতি করে। চক্ষুহীনদিগকে সর্বদাই 
পর-প্রত্যাণী হইয়া! থাকিতে হয়। স্থানান্তরে গমনার্গমণ 
প্রভৃতি অনেক কার্ধ্যই অপরের সাহাষ্যসাপেক্ষ, অন্যথা 
তাহাদিগকে যৎপরোনান্তি ক্রেশ শ্বীকার করিতে হইয়াথাঁকে। 
”  অন্ধদিশের সহানুভূতি নিতান্ত হীন-ভাবাপন্ন । দ্বয়ৎ 
দর্শন, ন! করিলে অপরের শারীরিক চেষ্টাথত ভাব কখনই 
সুম্পটরূপে ঘদয়ঙ্গম হয় না; ছুঃসহ যন্ত্রণা-প্রকাশক 
বিকার, অথব! অনুপম আনন্দজনক তুষ্ট উভয়ই প্রায় 
আঁক্কতিগত ভাব দ্বারা অনুমিত হইয়া থাকে । হৃতরাৎ 


২ অন্ধদিশের শিক্ষা! ও জীবনোপায় | 


উত্তত উভয়বিধ জ্ঞানই দর্শন-সাপেক্ষ। কিন্তু অন্ধগণ এ 
বিষয়ে একাস্ত বঞ্চিত। নুতরাঁৎ তাহাদিগের, সহান্ৃভূতি 
যে হীনতর হুইবে, সহজেই বোধগম্য হইতে পাঁরে। অন্ধ- 
গণ এই সহানুভূতির অভাব নিবন্ধন ঈশ্বরের সন্ত্বাতেও 
অবিশ্বাস করিয়া! থাঁকে। সুবিখ্যাতনাঁম! সর আইজাক্‌ 
নিউটনের সমকালে সঙ্গীর্পন নামক এক জন প্রসিদ্ধা অন্ধ 
গ্রণিতবেত্। ছিলেন ॥ তিনিও নহজজ্ঞানে ঈশ্বরের সত্ত্বা 
উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। শাীহার অন্তিম সময়ে এক 
জন ধর্ট্বোপদেষ্টা এশ্বরিক ভাব মনোমধ্যে অস্কিত করিয়। 
দিবার প্রয়াম পাওয়াতে আপব্র-মত্যু সপ্তার্সন বলিয়া- 
ছিলেন, “হাঁয় ! আমি সমস্ত জীবন কেবল অন্ধকার মধ্যেই 
অতিবাহিত করিলাম। প্রকতির কৌশল আমাকে আঁকাশ- 
কুম্থম-সদৃশ ফল প্রদান করিল। আপনি যে সমস্ত এশ্বরিক 
তত্ব ব্যত্ত করিতেছেন, তাহা কেবল আপনি ও আপনার 
ন্যায় বক্তিগ্ণণই ছৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন |” 

গণিতবেত্বার এই নাস্তিকতা-প্রকাশক বাক্য শুঁবপ 
করিয়া উল্লিখিত ধর্্োপদে্ট। তৎসমকাঁলীন নিউটন প্রভৃ- 
তির ধর্মভাব ব্যক্ত করিলে সপ্তার্মন উত্তর করিয়াছিলেন ৮5: 
“নিউটন প্রক্কৃতির বিচিত্র কৌশলময় কার্ধ্য সন্দর্শন করিয়! 
ঈশ্বরের সত্ত্বা অন্থুভব করিষাঁছেন, কিন্তু আগার পক্ষে তাহ 
প্রবল নছে। যাহা! হউক, এক্ষণে নিউটনের বিশ্বাস্ত 'পরমে- 
স্বর পদটীতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইল।” পরিশেষে 
এই গণিতবেত্। «ছে নিউটনের ঈশ্বর! অস্তিম সময়ে 
আমাকে তোমার করুণার আস্পদ কর” বলিয়। পরলোক 


প্রবন্ধ-মালা | ঙ 


শত হুইয়াছিলেন। এতদ্বারা স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে, 
জন্মান্ধণণ ঞ্ষক প্রকার নাস্তিকের ন্যায় কালাতিপাঁত করে। 
কেবল ইহাই তাহাদিগের শোচনীয়-দশার পরিণাম নহে, 
. দর্শন-শত্তির অভাব নিবন্ধন অসহনীয় যন্ত্রণায় গীড়িত 
হুইয্লা ইহারা সর্বদা করুণ-রসপূর্ণ বিলাপে জনগণের 
হৃদয় ব্যথিত করিয়া থাকে। কবিকেশরী মিল্টন স্বগ্রণীভ 
“ন্বর্থভ্রউ” নামক লোক-বিশ্রুত মহাকাব্যে স্বীয় ছুঃনহু 
অন্ধত্ব লক্ষ্য করিয়া এই তাঁবে আক্ষেপোক্কি করিয়াছেন, 
“বৎসরের সহিত খু সকল প্রত্যাবর্তন করিতেছে, প্ররুতি 
প্রতি খতুতে নব নব ভূষায় ভূষিত হুইয়া জনগণের মিকট 
উপস্থিত হইতেছে? কিন্তু হায়! আমার নিকট কিছুই . 
প্রত্যাবর্তিত হইতেছে না। শুঁকোমল-অরুণরাগ-বিভাঁসিত 
প্রীভীতিক লক্ষী, দিবন-পরিণাম-সম্ভূত নয়নরঞ্জন সায়স্তন 
শ্রী, সুশোভন বাসম্ত দৃশ্য, শ্ীয়-নভূত সুর্য পুষ্পশ্রেনী 
এবং স্বীয় সৌন্দধ্য-বিলসিভ মানব-বদন প্রভৃতি কিছুই 
প্রত্যাগত হইতেছে ন|! এই সকলের পরিবর্তে কেবল 
গ্ধার অন্ধকার আঁমাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। 
আমি মানবগ্নণের প্রীতিপ্রদ কার্ধ্ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিক্ 
রহিয়াছি। আমার নিকট প্রকৃতির জ্ঞান গর্ভ পুস্তক শূন্য- 
ময় হইয়া! অবস্থান করিতেছে, এবং দর্শন জ্ঞানের পথ নির- 
স্তর অবরুদ্ধ রহিয়াছে ।” রঃ 
ফলতঃ অন্ধগণ বহুবিধ কষ্ট ও অশান্তি অন্থুভব করিয়া 
থাঁকে। স্বাধীন ভাবে জীবিকা সংস্থান করা এই ছুর্ভাগ্য- 
দিগের নিতান্ত ক্লেশসাধ্য বলিয়া! আশু অনুমিত হয়। কিন্তু 


৪ অন্ধদিশের শিক্ষী ও জীবনোপায় | 


স্থিরচিতে উপায়ানুমন্ধানে প্ররৃত হইলে ইহা তাদৃশ কক 
বলিয়া প্রতীত হইবে ন1। 

_ অন্ধত্ব যেমন কতিপয় ক্রেশ-সমর্টির নিদাঁন, নেইরূপ 
কয়েকটা সদ্‌্গুণ-সমষ্টিরও, সাকর। নন্ধত্বাবস্থায় স্মৃতি-. 
শক্তির তীব্রতা সাধিত হুয়, মনোযোগের আধিক্য হয় এর 
কপ্পনা ও চিন্তা-শক্তির সবিশেষ উৎকর্ষ হইয়া থাকে। 
পরন্তু বাহ. জগৎ অন্ধদিগের মনোঁষোগ আকর্ষণ, করিতে 
পারে না রলিয়া! অন্তঃ্করণের বিশিষ্ট স্থিত! সাধিত হয়। 
মীলত্রান্স-নীমা একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি কোন বিষয়ে প্রগাঢ়” 
রূপে. মন£সংযোগ. করিবার সময়ে কুর্য্যালোক প্রতিরোধ 
করিবার নিমিত্ত গৃহের গবাক্ষ সমুহ রুদ্ধ করিতেন, এতনি- 
বন্ধন -অবস্থান-গৃহ অন্ধকাঁরময় হইয়া! তাহার চিন্তাশক্তির 
বিশিষ্ট অনুকুলতা সাধন করিত।. অপিচ দৃষ্টি শক্তি না 
থাকাতে . অন্ধগ্ণণ কোন..লিখ্বিত বিষয় .ত্বয়ৎ পাঠ করিয়া 
তাহার মর্ব অবগত হইতে পারে না» সুতরাং তাহার অবি- 
চ্ছিন্ন -মনৈোণযৌশ সহকারে অপরের পাঠ আবণ করে এবং 
পাঠ সমাপ্ত হইলেও শ্ুভ বিষয়গুলি মলোম্ধ্যে পুনঃ পুন 
আলোচন! করিয়া স্মৃতি-পথবভীঁ করিতে সবিশেষ প্রয়াস: 

. বান্‌ হয়? এই রূপে স্মৃতি, মনোযোগ ও চিন্তা তিনস্ীই 
লমভাবে চালিত হওয়াতে সকল গুলিই সতেজ হুইর়া উঠে। 
প্রথিত আছে ডিমক্রিতস্‌ নামক এক জন বিজ্ঞানবেত্ত এই 
সমস্ত গুণ পরিবর্ধিত করিবার নিমিত স্বীয় চক্ষুর্ঘর উৎ- 
পাঁটিত করিয়াছিলেন 1 ..চিন্তাঁশক্তির প্রথাঁঢতা নিবন্ধন 
জন্ধদিগের কার্বত্ব ও. গণিতশাস্ত্ে সধিশেষ_ পারদর্শিতা 


-প্রিবন্ধ-মাঁলখ । চি 


জগ্মিয়। থাকে | ইংলগ্ডের কবিকুল্‌ চুড়ীমণি মিপ্টন অন্ধ্বা- 
বস্থায় 'ম্বর্ণজ্ঞট নামক অত্যুৎক ভুবন-মোহুন কাব্য 
প্রশয়ন করিয়া কবিত্বশক্তির পরাকান্ঠা প্রদর্শন করিয়া 
ছেন। বর্ণিত আছে, শ্রীস্‌ দেশীয় যহাঁকবি হোঁমর অন্ধ 
ছিলেন, কিন্তু তিনিও বীররসাত্বক “ইলিয়াদ' কাব্য প্রণয়ন 
করিয়া জগৎ-বিস্রচ্ত হুইয়াছেন। সপ্তার্সনের বিষয় এক 
বার লিখিত হইয়াছে; তিনি যে কেবল দৃর্টিশক্তি- 
বিহীন ছিলেন এরূপ নে, তীহার দর্শনেন্দ্রিয় মাত্রও-ছ্ল 
না। কিন্তু পরিশেষে এই অন্ধ মহানুভব স্বাবলম্বন-বলে 
বিজ্ঞান ও গণিত বিদ্যায় তৎসমকাঁলে অসাধারণ ধীশক্তি- 
সম্পন্ন লৌক বলিয়। বিখ্যাত হুইয়াছিলেন। অধিক কি 
. এই মহাত্মাই কেন্বিংজ বিশ্ববিদ্যালয়ে জগদ্বিখ্যাত সর্‌ 
আইজক্‌ নিউটনের আসন পরিগ্রহ করিয়া অন্তেবাঁসী- 
ৰর্গকে যথারীতি শিক্ষ। দিয়াছিলেন | এতন্রিবন্ধন, সপ্ডা- 
নকে জীবিকা নির্বাহ বিষয়ে কোন প্রকার কষ্ট স্বীকার 
করিতে হয় নাই। ইনি অধ্যাপন! কার্য্যে বিপুল অর্থ 
উপাড্ঘন করিয়া পোষ্যবর্গেরও ভরণপোষণ নির্বাহ করিয়া 
ছিলেন । আমেরিফা-বাপী বিখ্যাত গ্রন্থকার প্রেস্কটের 
নাম অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন ; বাঞ্দেবীর এই স্সেহা- 
স্পদ পুভ্তও সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া! একরূপ অন্ধত্বাবস্থায় 
কালাতিপাত করেন | বিদ্যালরে অধ্যয়ন সময়ে এই 
মহ্থা-মনস্বী একচক্ষুহীন হয়েন, পরিশেষে ঘটনা বশতঃ 
অন্য চক্ষুটারও ছুই বার দর্শন-শক্তি বিলুপ্ত হুয়। প্রেস্‌- 
কট এইরূপ বিপন্ন অবস্থাতেও কতিপয় ইতিরত্ত-মুলক 


৬ অন্ধদিখের শিক্ষণ ও জীবনোপীয় | 


প্রস্তাব রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই প্রশস্তমন! ব্যক্তি 
অন্ধনিবাঁন বিষয়ে একটা মনোহর প্রবন্ধ লিখয়া অন্ধত্বকে 
বধিরতা অপেক্ষা সৌভাগ্য-সমস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। ইউলার অন্ধ ছিলেন ; কিন্তু তিনিও বিখ্যাত গণিত 
ও বিজ্ঞানবেতা। বলিয়৷ খ্যাতি লাভ করেন । 

অন্ধদিগের যেমন মনঃনংযম প্রভৃতি গুণের উৎকর্ষ ছয়, 
সেইরূপ স্পর্শভ্ঞানেরও অনাধারণ ভীব্রত। সাধিত হইয়া 
থাকে | অনেক অন্ধ কেবল হস্ত-পরামর্শ দ্বারা পদার্থ 
'সয়ুহের বর্ণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়। কেবল ইহাই নয়, 
ইহাদের অনেকে প্রকৃত চক্ষুম্বানের ন্যায় কার্য করিয়া 
থাকে । এরূপও অবগত হওয়া গিয়াছে, যে ইহারা ঘোর 
অন্ধকাঁরময় রজনীতে পথ-প্রদর্শকের কাঁধ্য করিয়া! পথিক. 
দিগকে গন্তব্য স্থানে রাখিয়া আসিয়াছে। ডাক্তার বিউ 
উল্লেখ কবিয়াছেন, জার্বিসাঁয়ারে তীহার পরিচিত একটা 
অন্ধ রাত্রিকাঁলে তুষারময় বক্র পথ দিয়! পথিকদিগ্নকে লইয়া 
যাইতেন, পরিশেষে ইনি পথের জরিপী কার্যে নিয়োজিত 
হুয়েন। প্রসিদ্ধ স্থপতি ম্যাঁক্ডফ্‌ অন্ধ ছিলেন । তিনি 
ও এইরূপ পথ-প্রদর্শকের কার্ধ্য করিয়া পথিক্দিগকে 
চমত্কৃত করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু ইনি স্থপতি-বিদ্যাতেওড 
জননমাজে খ্যাতি লাভ করিয়া! যথেষ্ট অর্থ উপার্জন ঠা 
জীবিকা নির্বাহ করিয়াছিলেন । 

একটা ইন্ড্রিয়-শক্তি হীনভাবাঁপন্ন হইলে অপর শক্তি- 
গুলি সহজেই সতেজ ও স্বকর্মপ্রবণ হুইয়া উঠে । হ্থাতব্নীৎ : 
অন্ধদিগের অন্যান্য জ্ঞানশক্তি গুলি যে অপেক্ষারুত প্রবণ 


. ন্ধ-সালা | 


ও. তেজস্কর. হইবে, সহজেই অন্থমিত হইতে পারে । 
অন্ধদিশের' ইন্দ্রিয় বিশেষের শক্তির বিষয় শ্রাবণ করিলে 
অনাক্‌ ও হতবুদ্ধি হইতে হয়। অন্ধ বিজ্ঞানবেত্তা ডাক্তার 
ময়সি কোন বন্ধুর পরিহিত পরিচ্ছদের বর্ণ কেবল আম্বাণ 
দ্বারা নির্দেশ করিয়া! দিতেন। উত্তর আমেরিকার অন্তর্বর্তী 
ইউনাইটেড্ফেটস্-বাঁমী অধ্যাপক আপৃহাম উল্লেখ করিয়া- 
ছেন, হার্টকোর্ডস্থ অন্ধনিবান-বাসিনী একনটী বালিকা কেবল 
হস্তপরামর্শ দ্বারা রজকীর বস্তের বস্তা হইতে নিজের বশ 
গুলি চিনিয়া লইত | ডাক্তার রাঁস্‌ বর্ণন করিয়াছেন, 
ফিলাডেলফিয়া নগরের ছুই'টা অন্ধ ভ্রাতা পথ চলিবার সময় 
অগ্রপথবর্তী প্রোত শঙ্কু ইত্যাদি থাকিলে তাহা জানিতে 
সমর্থ হুইত। পরন্ত এই ভ্রাতৃদবয় অপূর্বব সংক্কার-বলে 
মন্তকোপরি উড্ডীয়মান ক্রীড়া-কপোতের সংখ্যাও নির্দেশ 
করিয়া! দিতে পারিত। জুবিখ্যাত বিজ্ঞান ও গণিতবেতা। 
সপ্তার্সন অসাধারণ স্পর্শশক্তিবলে পুরাতন এবং অন্ুরুত 
হৃুতন পদক সমুহ বিভেদ করিয়া দিতে পারিতেন। এই 
ধীশক্কিনম্পন্ন অন্ধ মহান্ুতব যখন উদ্যানে বসিয়া জ্যোতিষ 
বিদ্যার আলোচনা করিতেন, তখন আকাশমার্গ-পরিচাঁলিত 
মেঘখণ্ড নির্দেশ করিয়া বলিয়৷ দিতেন । পু 
কেবল ভিন্ন দেশের মুখাপেক্ষা। না করিলেও আগা- 
দিখের দেশ হুইতে অন্ধদিগ্রের ঈদৃশ অসাধারণ শক্তি বিশে- 
ষের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে । বৈষ্ণব-সম্প্রদ্ধায়ী 
' পরম ভাগবত স্ুরদাস অন্ধ ছিলেন। তিনিও এই অন্ধত্বা- 
বস্থায় দশ সহজ পদাঁবলি রচনা করিয়৷ লব্ব-গ্রতিষ্ঠ হুইয়া- 


৮ অন্ধদিগের শিক্ষা ও জীবনোপাঁয় | 


ছিলেন। বর্তমান সময়ের মধ্যেও ঈদৃশ ব্যক্তি অবিরল 
নছেন। নদীয়া জেলার রাণাঘাটের নিকটবন্ভাঁ 'আন্ুলিয়। 
বনবাপী দীননাথ নামক জনৈক ব্যক্তি চারি মাস _বয়ঃক্রম 
কালে হাম রোগে অন্ধ ছয়েন। পঠদশীায় ইনি ১২৭২ কি 
৭৩ সালে কাঁশীতে গমন করেন । নেই স্থানে অবস্থান কালে 
সর্বদা গুরুর সন্নিধানে বসিয়া থাকাতে ৬ খানি উপনিষদ 
অন্বর়্ ও ব্যাখ্যা সহ মুখস্থ করিরাছেন। এেতদ্ব্যতীত 
ইহার কবিত্ব ও লঙ্গীতেও বিলক্ষণ পারদর্শিতা আছে। 
স্বয়ং নানাবিষয়ে গীত রচনা! করিয়া! তাঁনলয়-বিশুদ্ধ স্বরে 
গান করিতে পারেন । এইস্থলে দীননাথের বিরচিত একটী 
গানের কিয়দৎশ উদ্ধৃত হুইল :__ 
“আমি এসেছি যারো আদেশে, 
যাব কোথা তার উদ্দেশে । 
নিজ স্মেহগুণে, বান্ধি জীবগণেঃ 
কে পালে যতনে, আছে জগত 
মোহিত, কার প্রেমাভাষে |” 

সন্বাদ পত্রপাঠে অবগত হওয়া শিয়াছে। নদীয়! জেলার 
অন্য একটা অন্ধ অধ্যাপক অনাধারণ মেধা ও মনঃ-সংঘম 
বলে সংস্কৃতে পারদর্শিতা লাভ পূর্বক স্মৃতিশাস্তের ব্যবসায় 
করিয়া ছাত্রদিগকে নিয়মিতব্ূপে শিক্ষা দিয়াছেন! এই 
জেলার - অম্য একটা অন্ধ বৈদ্য ওঁধধের বাকা হইতে 
পীড়িতদ্দিগকে যথাযোগ্য উষধ দিতেন, ইহার স্পর্শ জ্ঞান 
এমনই তীক্ষু ছিল যে, ইনি- নাঁড়ী দেখিয়া লোঁক চিনিতে 
পারিতেন। এবিষয়ে একটা কৌতুকাঁবহ গণ্প আইছে, 


পরধিন্ধমালী | ই 
একদা কোন সদ্ডান্ত ব্যক্তি ইহার স্পর্শশস্ভি' পরীক্ষা করিতে 
কত-সন্কপ্প হুইয়া জনৈক ভূত্যকে নিজের সুসজ্জিত ও 
জপরিষ্কত শয্যায় শীয়িত করেন, এব তাহীর আপাঁদ- 
মস্তক বস্ত্রাচ্ছাদদিত করিয়া চিকিৎনককে ডাকিয়া পাঠান ১ 
চিকিৎনক গৃহ-স্বামীর গীড়া হইয়াছে শুনিয়া এই শষ্যা- 
শায়িত ভূত্যের নিকট উপস্থিত হয়েন, ভৃত্য নাঁড়ী দেখা* 
ইতে হস্ত প্রসারণ করে, চিকিৎসক নাড়ী স্পর্শ করিয়াই 
বলিয়! উঠেন, “ইহা! গৃহ-স্থামীর ছাঁত নহে, কোন গওযুর্থ 
চাকরের ছাঁতি।” এই অন্ধ চিকিৎসকের নাম কালিদাস 
গুপ্ত । ইনি চিকিৎসা ব্যবসায়ে অনেক অর্থ উপার্ভ্জন করিয়া 
করিয়াছিলেন | জঅন্বা্দ পত্রে জান যাঁয়, সন্প্রতি ইউরোপ 
ভূখণ্ডে একখানি সম্বাদপত্র প্রচারিত হইতেছে। ইহার সপ্পা- 
দক, লেখক ও বর্ণ-সংষোজক (কম্পোজিটর) সকলেই অন্ধ ॥ 

উল্লিখিত উদাহুরণ-পরম্পর] দ্বারা . অন্ধদিগের ক্ষমতা 
অনেকাংশে উপলন্ধ হইবে, এবং তাছারা মনোযোগ করি- 
লেই ষে স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্বাহোপযোগী সংস্থান 
করিতে পারে, ভাহাও অনুমিত হুইবে। কিন্তু পৃর্ব্রে ষে 
কতিপয় মহামনম্বীর নীম উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসদৃশ ব্যক্তি 
হইয়। জীবিকা নির্বাহ করা বহুকাঁল-সাক্ষেপ। বিশেষতঃ 
শন্ধগণ দেশকালান্ুসারে কেবল অধ্যব্পনন। করিয়াই যে 
জীবন ধাঁত্র!। নির্বাহ করিবে, এরূপ আশ করাও নিতান্ত 
অসাময়িক ও 'অসঙ্গত। অন্ধদিগের জীবিকা নির্াঁছের 
হস্থান করিয়া দিতে হইলে নিক্ললিখিত কতিপয় উপাঁয় 
জআবলম্বন কর দর্বথা কর্তব্য :- 


5 অন্ধদিশের শিক্ষা ও জীবলোপাক় | 


.. 5ম অন্ধনিবাঁস স্থাপন 
- ইয়। উক্ত নিবানে অন্ধদিগের শিক্ষান্কুল নিয়ম 

স্থাপন ও তাহাদিগকে যথারীতি শিক্ষা। প্রদান । 

৩য়। নিবানৰাপী অন্ধদিগের শিপ্পোৎপন্ন দ্রব্যসমুহ 
বিক্রয় করিয়া তদ্ৃৎপন্ম অর্থদার1 নিবাস রক্ষার যুলধন 
রদ্ধি করণ । 

র্থ। শিক্ষার পরিচয় গ্রহণ ও পুরষ্কার স্বরূপ উপ- 
যুক্ত অন্ধদিগের সংসার-প্রবেশীপযোশী উপায় সংস্থাপন । 

€য। সুশিক্ষিত অন্ধদিগের স্বাধীনভাবে জীবিকা 
নির্ববাছের জন্য নিবাস-শিক্ষিত বিষয়ানুসারে যথারীতি ব্যব- 
আধ স্ভবলম্বন | 

অন্ধনিবাঁস স্থাপন ও তথায় যথারীতি শিক্ষা প্রদান 
প্রভৃতি কতিপয় বিষয়ের সহিত অন্ধদিগের জীবন-যাঁত্রার 
সংস্থান অনুস্থ্যত রহিয়াছে। অতএব আদৌ অন্ধ- 
নিবাঁসের বিষয় বিরৃত করিয়। পশ্চাৎ অন্ধদিগের জীবিকা 
নির্বাহের বিষয় বিরত কর? যাইতেছে । 

১ম । অন্ধনিবাঁস স্থাপন। 

জীবিকাঁর সংস্থাঁনানুরূপ শিক্ষা লাভ করা! নিজায়ত্ব মে। 
ঞ্রেতদ্বিষয়ে অপরের হুস্তাবলম্বন গ্রহণ করিতে হয়। ফাঁহার' 
স্বশক্তি-সমুখ্খিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তীহাদিগ- 
কেও কোঁন না কোন বিষয়ে অপরের সাহাঁষ্য গ্রহণ 
করিতে হইয়াছে । “যখন চক্ষুম্ীনগণও অপরের সাছাষ্য 
গ্রন্ছণে অগ্রসর হইয়াছেন, তখন যে অন্ধগণ কেবল 
নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া কুতকার্ধাতা লাঙ্ত 


“শর্জবন্ধ-মালা। চা 


ন্করিতে পীরিবে, তাহা নিতান্ত অসস্ভীবিত। অন্ধদিশের 
স্বাধীন ভবে জীবিকা-সংস্থান হিতৈষিগণের অভীষ্ট 
ছুইলে শিক্ষনীয় অবস্থা হইতেই ভাহাদিগের তত্বাবধারণের 
ভার নিজহস্তে গ্রহণ করা কর্তব্য । এই উদদেশ্টানুসারে 
কাজ করিতে হইলে স্ানবিশেষে এক ঞেক'টা অন্ধনিবাল 
"স্থাপন করা একান্ত বিধের বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে । এ্রেই 
অন্ধনিবাস যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্ধদিগের অবস্থান 
ও আছারাদি বিষয়ের তত্বাবধারণার্থ এক একজন তত্তবাব* 
ধায়ক নিযুক্ত করা কর্তব্য। এই অধ্যক্ষ যথানিয়মে 
সমুদয় অন্ধের অবস্থান প্রসৃতির সুবিধা করিয়া দিবেন। 
ফলতঃ অন্ধদিগের অবস্থানাদি সম্বন্ধে যাঁহী কিছু আরশ্টফ, 
তৎ্নযুদয়ের সম্পাদন বিষয়েই ইহাকে দায়িত্ব স্বীকার 
করিতে হইবে । 

সমুদয় জাতির অন্ধদিগকে এক আশ্রমে স্থান দিলে 
জাতি অন্সারে তাহাদিগের, অবস্থান ও খাদ্য প্রন্ভৃতির 
সুব্যবস্থা করিয়! দেওয়া উচিত। নিবাসে অন্ধ গ্রহণ করিবার 
সময়েও যথাবিহিত নিয়ম অবলম্বন করা বিধেয়। সহক্রীমক 
রোগীক্রান্তদিগকে নিধাপে স্থান দেওয়া উচিত নছে। ষে 
জাতীয় অন্ধ আশ্রমে বাস-প্রার্থী হইবে, তাঁহাকে সেই 
জাতির আবাস-গৃহে স্থান দিয়া তত্বাবধাঁরণ করা কর্তৃবাঁ। 

অন্ধনিবাঁস স্থাপন করিবার পূর্ববে তদ্রক্ষণোপযোগী? 
একটা মূলধন স্থাপন করা বিধেয়। উত্ত মুলখন-কঞিত 
ুদ্রান্ধারাই নিবাঁসের আবশ্যক ব্যয় নির্ববাহিত হুইবে। মুল- 
ধন-রক্ষার ভার নিবাঁস-সম্পকীঁয় কতিপয় হিতৈথী ব্যক্তি 


৬২ অগ্ধদিশের শিক্ষ। ও জীবনো পায় | 


হস্তে ন্যস্ত হওয়া উচিত। উক্ত মহোদয়গণ সাক্ষাৎসন্বন্ধে 
নিৰাল রক্ষণৌপযোগী মুলধন ব্ৃদ্ধিকরণ ও তছঃপন্ন অর্থন্বারা 
নিবামের আবশ্যক ব্যয় সম্পাদন, স্বকর্তব্যের মধ্যে গ্ণন! 
করিবেন । 

এডেনবরা! ও পারীনগরীতে এক এেকটী অন্ধনিবাঁস 
₹স্থাপিত হুইয়াছে ॥ এই দৃষীন্তান্ুনারে আমেরিকার নিউ- 
ইয়র্ক, নগরেও আর. একটী অন্ধনিবাঁন লংস্থাপ্রিত হুয়। 
শেষোক্ত নিবামটা ১৮২৯ খীষ্টাব্দে মানবকূল-হিতৈধী জন্‌ 
ফিসার কর্তৃক স্থাপিত হুইয় সমুহ সুফল প্রসব করিতেছে 
অতএব অন্মদ্দেশেও এইরূপ এক একটা অন্ধনিবাঁন সংস্ছা" 
পিত্ত হইলে হইলে বহুল উপকার সাঁধিত হইতে পারে। 
এতদ্বিষয়ে গবর্ণমেন্টের মুখাপেক্ষী হইয়। থাক! বিধেয় নছে। 
স্বদেশ-ছিতৈষিগণের স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সমীহিত সাধনে 
অগ্রসর হুওয়৷ উচিত। . 

২য়। উক্ত অন্ধনিবাঁসে অন্ধদিগের শিক্ষান্কুল নিয়ম 
সংস্থাপন ও তাহ দিগকে যথারীতি শিক্ষা প্রদান । 

অন্ধনিবান সংস্থাপন ও নিবানবাপী অন্ধদিগের অব” 
স্থানের সুবিধা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকা বিধেয় নহে) 
যাহাতে অন্ধদিগের ভবিষও উন্নতির পথ পরিদ্কত হুইতে 
পাঁরে, তাহার উপায় বিধান করাও একান্ত কর্তব্য। . অন্ধ" 
দিগকে অবস্থা-সঙ্গত ও. ব্যৰসায়ানকুল.১শিক্ষা দান করিয়া 
মুংলারোপযোগ্ী করাই তথাবিধ উন্নতির -প্রশন্ততম উপায় | 
রৈশেষতঃ অন্ধদ্িগকে যথানিয়মে শিক্ষা দিয় নংসাঁরোপ- 
যোগী করিয়া দেওয়াই অন্ধনিবান স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য । 


- আকন মালা। খত 


আভএব নরক অবছিত-চিত্ত ছইয়! তাহাদিগকে যথানিয়মে 
শিক্ষ! ছ্েওয়! কর্তব্য | নিম্নলিখিত বিষয় গুলি. অন্ধ-নিব1সে 
শ্বিক্ষা দিলে অপেক্ষাকৃত সুফল পাওয়া যাইতে পারে ₹_ 
সঙ্গীত বিদ্যা, ুচিকার্য্য, রজ্জব ও দ্রব্যাধার (চণঙ্গাড়ি 
ইত্যাদি) প্রস্ভৃতির নির্মাণ, লিখন ও পঠন। ৃ 
--উলিখিত বিষয় গুলির শিক্ষা দানার্থ সময় বিভাগ করিয়। 
দেওয়া উচিত? বিভিন্ন বিষয়ের কতিপয় শিক্ষক যথাসময়ে 
অন্ধদিগকে নির্দিষ্ট বিষয় গুলি শিশক্ষ। দিবেন। এেইল্প 
শিক্ষা দিতে কতিপয় শিক্ষান্থকুল নিয়ম সংস্থাপনের আঁব- 
শ্যকতা উপস্থিত হুইবে। প্রন্তারিত বিষয়ে নিম্ন লিখিত 
কতিপয় নিয়মই বিশুদ্ধ যুক্তির অস্থমোদিত বলিয়। বোধহয় | 
নিবাস-সন্লিধানে কি নিবাঁস-মধ্যে একটা -স্ুপ্রশন্ত গৃছে 
বন্ধ-শিক্ষালয় স্থাপন করা উচিত। . প্রতিদিন পূর্ববান্ণ 
১০ টা হুইতে পরাহ্‌ ৩ ট1 পর্য্যন্ত অন্ধদিগকে যথানিয়মে 
পূর্ব্বোক্ত বিষয় গুলি শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য 
অন্ধদিগকে অপ্তাছের মধ্যে এক দিন বিশ্রাম, দিয়া 
চিত্তরিনোদনার্থ অবকাঁশ-কাঁল নির্দোষ আমোদ গামোছে 
অভিবাছিত করিতে দেওয়া! উচিত। লঙ্গীতা নুশীলম, সকলে 
ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হুইয়া বিশুদ্ধ উপন্যাঁস কি অন্যবিধ 
কোন ইতিহাস শবণ এবং অন্ধোপযোগী - পদ্ধতি অন্থুপাঁরে 
বিবিধ যুস্্িত পুস্তক অধ্যয়নই এই চিত্তবিনোদনের প্রশস্ত 
উপায়। শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পাদনার্থ অবস্থান্গরূপ ব্র্যায়া- 
মাদদি করিতে দেওয়াও অপরামর্শ-লিদ্ধ নহে - শিক্ষনীয় 
বিষয়ান্থসারে ভিন্ন তিন্ন শ্রেণী বিভাগ করিয়া তদন্ুসাঁরে 


5৪ অন্ধদিগের শিক্ষা! ও জীবনোপাক্স | 


যথাসময়ে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। ' অন্ধা- 
দ্রিগের মধ্যে ষে কোন ব্যক্তি পুর্বব-প্রদর্শিজ, বিষয়. গুলির 
যে কৌন বিষয় শিক্ষা করিতে অভিলাষ করে, তাহাকে 
তত্ব. বিষয়ের শিক্ষাঁধীন করা কর্তব্য | অথবা যে ব্যক্তি 
যে বিষয় গুলিতে স্বপ্প সময়ের মধ্যে সুশিক্ষিত হইতে 
পারে, তাহাকে সেই বিষয় শিক্ষা দেওয়ংই . প্রশস্ত । 
অপেক্ষাঞ্ত উন্নত ক্ষমতাশালী অন্ধদিগকে একবারে তিন 
চারিটা বিষয়ের শিক্ষাীন করাও অবিবেচনা-সিদ্ধ নহে । 

অন্ধ-নিবাসে শিক্ষা-প্রণালী . প্রবর্তিত হইলে পাঁঠো- 
'পযোশী পুস্তক সমুহ অন্ধদিগের অবস্থা-সঙ্গত করিয়। মুদ্রিত 
করা আবশ্যক । এতদ্বিষয়ে সবিশেষ কৌশল প্রদর্শনের 
আবশ্যকতা উপস্থিত হইবে | কান্ঠকলকে অক্ষর সমুহ 
খুদিয়া অন্ধদিগকে বর্ণপরিচয় শিক্ষ। দেওয়া যাইতে পারে 
'বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের অধ্যয়নান্ুকুল পুস্তক সমু মুদ্রিত 
ন। করিলে বর্ণ শিক্ষা নিতান্ত বিফল হইয়া উঠিবে! ঈদৃশ 
ুন্তক্‌ মুদ্রিত করিতে অনুক্ৃতি দর্শন অপেক্ষ। কণ্পন। ও 
চিন্তাশক্তি পরিচাঁলনের সমধিক প্রয়োজন। নিম্ন লিখিত 
ত্রিবিধ প্রণালী অন্ুনারে অন্ধদিগের পাঠোপযোঁশী পুস্তক 
সমুহের মুদ্রাঙ্কন কার্য সম্পাদন করা যাইতে পাঁরে _-. - 

5১1 বর্তমান . সংক্ষিপ্ত লিখন-প্রণালী অনুনারে কৌন 
-মুদ্রীপদ্ধতি বিশেষ অবলম্বন । 

এই প্রথালী-বিশেষ আশ্রয় করিয়। আদি; রি 
পযোশী পুস্তক.নয়ু্ মুদ্রিত করিতে হইলে বিশিষ্ট কৌশল 
ও কণ্পনা শক্তি পরিচালনের আবশ্যকতা উপস্থিত. হইবে! 


প্রবন্-মাঁলা। 5 
অতএব যখ্ধোচিত উদ্ভাবনী শক্তি প্রকাশ করিয়া এক একা 
পদ-প্রকাঁশক "এক একটা অক্ষর প্রস্তুত করা আবশ্যক । 
অক্ষর গুলি এরূপ কৌশল লহকারে নির্মাণ কর! উচিত যে, 
কাগজের এক পৃষ্ঠায় দুঢ়তর বল প্রয়োগ করিয়া মুদ্রিত 
করিলে অপর পৃষ্ঠা-স্ফাটিত অক্ষর গুলি বিপর্ধ্স্ত না হইয়া 
স্বাভাবিক অবস্থাপত্র হয়। এইরূপ স্থকৌশল-নির্ষিত 
অক্ষর সমুহ বিনা কালীতে মোটা কাগজের এক পৃষ্ঠায় 
এরূপ শক্তি প্রয়োগ করিয়া মুদ্রিত করা আবশ্যক: খে, 
অপর পৃষ্ঠায় সেই অক্ষর সমুহ বিলক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া হস্ত- 
পরামর্শ-বোধ্য হইতে পারে। দেশ, কাল ও পাত্রান্থসারে 
এই প্রণীলী্াই অন্ধদিশের বিশিষ্ট অবস্থানুকুল বলিয়। 
প্রতিপন্ন হয়। এরূপ করিলে অন্ধদিগের সর্বদ! আকার- 
ইকার, বিন্দু, বিসর্গ প্রভৃতির অন্বেষণ-জনিত কষ্ট স্বীকার 
করিতে হুইবে না| তাহারা কেবল হম্ত-পরামর্শ দ্বারা 
প্রয়োজনীয় পুস্তক সমূছের মর্ম অবগত হুইয়! অনির্বচনীয় 
মানসিক প্রীতি অনুভব করিতে সমর্থ হইবে । 

২। প্রথম প্রণালী-প্রদর্শিত যুদ্রাপদ্ধতি অনুসারে 
প্রচলিত অক্ষর সমু যুদ্িত কর! । 

প্রথম পদ্ধতি অন্থসারে প্রচলিত বড় বড় অক্ষর সমুহ 
মোটা কাগজের এক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিলেও কাজ চলিতে 
পারে। অন্ধগণ এ গুলিও পূর্বের ন্যায় হস্ত-পরামর্শ দ্বারা 
বুঝিয়া লইতে পারিবে ২ 

৩) মোটা কাগজের এক পৃষ্ঠায় বিলক্ষণ গাঁডমসী 
দ্বারা বড় বড় অক্ষর সমছের মুদ্রণ |... 


১৬ অন্ধদিখের শিক্ষণ ও জীবনোপায়। 


.গ্রই পদ্ধতি অনুসারে কার্ধ্য করিতে হইলে প্রক্রিয় 
বিশেষ দ্বার মুদ্রোমসী এরূপ গাঁঢ় করিতে হুইৰ ষে, মুদ্রিত 
অক্ষর গুলি স্বাভাবিক অবস্থা হইতে কিঞ্ৎ উন্নত. হইয়া! 
হস্ত পরামর্শান্ুকুল হইতে পাঁরে। এই প্রণালী দ্বারাও 
অন্ধদিগের অনপ্প উপকারের প্রত্যাশা! করা যাইতে পারে। 
প্রস্তাবের প্রারস্তে অন্ধগণের স্পর্শ শক্তির উৎকর্ষের বিষয় 
যেরূপ বিরৃভ হইয়াছে, তদ্দারাই ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধ 
হইবে । ও 

ইউরোপের অন্ধনিবাসে উল্লিখিত উপাঁয়ত্রয়ের অন্যতম 
পদ্ধতি দ্বার ব্যাকরণ, ধরন বিষয়ক প্রস্তাব, ইতিছাঁন, গণিত 
প্রভৃতি পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হুইয়! অন্ধদিশের বিশিষউ 
উপকাঁর সাধন করিতেছে । শেষোক্জ গ্রণালীদ্বয় অন্গুসারে 
মুদ্রিত পুস্তকগুলি খণ্ডশঃ গরকাশ করা কর্তব্য। অন্যথা 
পুস্তকের পত্র সংখ্যা. অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িবে । : ইউ- 
রোৌপ্পের কোন অন্ধনিবাসে বাইবলের একী অধ্যায় উত্ত 
নিয়মানুসারে মুদ্রিত হইয়। তিন খণ্ডে পরিঅমগ ছইয়াছে। 

পূর্বোক্ত প্রকারের ফু্রিত পুস্তক সমুহ আশানুরূপ 
ফল'লাধন করিতে পারিবে না, এ্ররূপ মনে কর। নিতাস্ত 
আযৌক্তিক 1. অন্ধদিগ্ের স্পর্শ জ্ঞানের প্রখরতা৷ যাহারা 
ধারণ! করিতে না পারেন, তীহারাই এই রূপ অনঙ্গত মত 
প্রকাঁশ করিয়া থাকেন ৷ স্থুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার প্রেস্কট 
লিখিয়াছেন, তীহাঁর একজন পরিচিত অন্ধ সঙ্গীত শাস্তের 
স্বরলিপির কোন্‌ স্থানে অধিক কালী এবং কোন্‌ ৩স্থান 
শপ্প কালী দ্বার! মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা কেবল ক্ন্ত 


শরধন্ধ-মাল! ১৭ 


পরামর্শ দার! নির্দেশ করিয়া দিতে পারিতেন। ঈদৃশ 
প্রথর স্পর্শ-্ান-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যে হস্ত-পরামর্শ-বলে 
পর্ব-প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে মুদ্রিত পুস্তক সমুহ অধ্যয়ন 
করিতে পারিবে না, এরূপ মত প্রকাশ করা থে কতদূর 
সাহু যুক্তির অন্থমোদিত, তাহা সহ্বদয় পাঠকবর্গই, অনুভব 
করিবেন। 

সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি হস্ত-পরামর্শ-বলে শিক্ষা 
করা যাইতে পারে । কিন্তু গণিত শিক্ষা, তথাবিধ অনায়াঁস- 
সাধ্য নহে | ইহা শিক্ষ। করিতে হইলে অন্ধদিগকে মাননিক 
শক্তির বিশিষ্ট পরিচালনা করিতে হইবে । আদে অন্ধ- 
নিবাঁসে লিখন-কা্ধ্য শিক্ষা! দেওয়া বিধেয়। কাগজে পিন ও 
দ্বারা বর্ণ-সমুহের অঙ্কন-প্রণালী শিখাইলেই অন্ধদিগের 
লেখার কাধ্য নির্বাহিত হইতে পারিবে | ইহাতে কেবল 
অন্ধগণ নহে, চক্ষুয়ান্‌ গণও লেখা গুলি বুঝিতে পারিবেন । 
প্রেক্ষটের পরিচিতাঁ একটা অন্ধ মহিলা বিশিষ্ট সত্তবরত। 
সহকারে পিন দ্বারা কাঁগজ স্টুটিত করিয়া পত্রাদি লিখিতেন। 
অপর অন্ধগণ উত্ত কাগজে হন্ড পরামর্শ করিয়া! লিখিত 
বিষয় অনায়াসে বুবিত। চক্ষুয়ান্‌ গণও আলোর নিকট 
উহ ধরিয়! লেখাগুলি সুম্প্টরূপে দেখিতে পাইতেন। যাহ! 
হউক; এইরূপ উপায় দ্বারা লিখন-প্রণালী অভ্যস্ত হইলে 
গণিত শিক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ-লাধ্য হইয়! উঠিবে | 

সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করিতে অন্ধদিগকে বিশেষ ক্লেশ 
স্বীকার করিতে হইবে না। নঙ্গীত শাস্ত্রের স্বরলিপি সমুহ 
ুর্ঝ প্রদর্শিত প্রণালী অন্থুনারে মুদ্রিত করা কর্তব্য | 


১৮ অন্ধদিখ্খেন্ শিক্ষা ও জীবনোপার | 


জীবন কাঁধ্য এব নানাবিধ দ্রেব্য নির্মাণ শিক্ষা দিবার 
সময় অন্ধগণের সমক্ষে তত্তৎ বিষয়ের এক একটা আদর্শ 
স্থাপন কর] কর্তব্য, অন্ধগণ হস্ত দ্বারা তাহার ম্বরূণ অবগত 
হইলে বাঁচনিক উপদেশ প্রভৃতি ঘ্বার] কার্ধ্য-প্রণালী শিক্ষা 
দেওয়া উচিত। 

অনেকে মনে করিতে পাঁরেন, অন্ধদ্দিগের জন্য বিদ্যা 
লয় স্থাপন করা বিড়ন্বন। মাত্র । এতদ্দার! কাক্ষ্ষিত ফল- 
লাঁতের কোন সম্ভাবনা নাই । কিন্তু তাহাদিগের এই মত 
নিতান্ত ভ্রাস্তি-বিজ্ত্তিত। অন্ধদিগের গুণের বিষয় পুর্বে 
েবূপ বিরৃত হইয়াছে তদ্দারাই অন্ধশিক্ষালয় স্থাপনের 
আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইবে । অন্ধদিগের বিবিধ গুণসন্ভাঁব- 
নিবন্ধন দেশ-হিতৈষী হাউই লাছেব ১৭৮৪ খীষটান্দে পারী 
নগরীতে একী অবৈতনিক অন্বশিক্ষালয় চ্ছাপন করেন। 
এই শিক্ষালয়টী প্রসিদ্ধ ফরাসী বিপ্লব পর্ধ্যস্ত তাদুশ সুফল 
প্রসব করে নাই। কিন্তু পরিশেষে ১৮১৬ খীষ্টাব্দে ইহা 
জাক্র শিলিএর অধীন হইয়! আশানুরূপ ফলগ্রদ হুইয়াছে। 
পারী নগরীর দৃষ্টান্ত ইলও, স্কট্লাও, আই্রয়া, রুষিয়া ও 
স্ুইট্জর্লাণ্ড প্রভৃতি দেশ সমুহের প্রধান প্রধান নগরে 
প্রবর্তিত হুইয়াছে। এই সমুদয় অন্ধনিবাসের শিক্ষা যে 
র্যর্থীভূত হইতেছে, এরূপ নছে। গ্রত্যুত উহ অন্ধদিগের 
মন্গলই সাধন করিতেছে 1 অতঞ্ব- অন্ধ নিবাদের শিক্ষা 
দ্বারা তাদ্বশ ফল লাভের সত্তাবন৷ নাই, এরূপ বাক্য বিন্যাস 
করা নিরবচ্ছিন্ন প্রগল্ভতা প্রদর্শন মাত্র 

ওয়। নিবাঁস-বাঁপী আন্ধদিগের শিপ্পোৎপন্ন দ্রব্য 
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সয় বিভ্রন্ম করিয়া তছুৎপন্ন অর্থ দ্বারা নিবাস-রক্ষার মুলধন 
বৃদ্ধি করঞ। * 

 অন্ধনিবাস অন্ধদিগের স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহের 
প্রধান অৰলম্বন। ইহার আশ্রয়-গ্রাহী না হুইলে সংসারে 
প্রবিষ্ট হইয়া জীবিকা সংস্থান করা নিতান্ত কসাধ্য 
হইয়া থাকে। ফলতঃ অন্ধনিবাস দ্বারা অন্ধদিগ্ের যে 
কতদূর উপকার সাধিত হইতেছে, তাঁহার ইয়তা কর! যায় 
না। সাধুশীল পিতা যেন স্বীয় সপ্তানদিগকে যথারীতি 
শিক্ষা দিয়া মংসারোপযোগী করিতে সচেষ্ট থাকেন, অন্ধ- 
নিবাসও অন্ধদিগ্নকে তাদ্শ অবস্থান্িত করিতে সবিশেষ 
প্রয়ানবান্‌ হুইয়া- গ্রাকে.। ঈদৃশ ছিতকর নিবাঁসের যুল- 
ভিতি দৃট়ীভূত করা সর্ব্রথা শ্রেয়ফর। মিবাস-রক্ষণোপ- 
যোগী স্বুলধন সঞ্চয় করাই এই ভিভি দৃঢ় করিবার গ্রশস্ত 
উপায়। প্রস্তাবের প্রারস্তে মূলধন সঞ্চয়ের প্রসঙ্গ কর! 
িয়াছে। পুনর্ববার তদ্িবয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলে 
অনেকে এইপ্রস্তাবটী দ্বিরুক্তি দোষ-ছুষ্ট মনে করিতে 
পারেন, কিন্তু তীহারা অবহিত-চিভে তৃতীয় উপায়ীর 
মর্থগ্রাহী হইলেই আরোপিত দেব নিতান্ত অলীক বলিয়। 
বোঁধ করিবেন, সন্দেহ নাই। 

অন্ধনিবাসে শিণ্প-শিক্ষাপ্রণালী যথারীতি ্রবর্তিত 
হইলে অন্ধ্গণ কর্তৃক সময়ে সময়ে বিবিধ শিপ্পজাত দ্রব্য 
প্রস্তুত হইবে। এই অয়ুদয় দ্রব্য সঞ্চিত করিয়া রাখিলে 
তাদবশ ফল লাভের সত্ভীবনা নাই। অন্ধৃদিশ্শের শিপ্পোৎ- 
পন্ন দ্রব্য সমুহ প্রদর্শনের জন্য সঞ্চয় করা উচিত; অনেকে 
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এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু এবস্বিধ 
প্রদর্শনের সহিত কোন ফল-সংযোগ নাই ।« এই শিপ্প- 
জাত দ্রব্য সমু প্রদর্শন জন্য একটী গৃহে সুসজ্জিত 
করিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে একবারে প্রদর্শন ও 
অর্থলাঁভ ছুইই হইতে পারে। বিক্রয়-লব্ধ এই অর্থ, নিবাস 
রক্ষার মূলধনের সহিত যোগ করাই সাঁধু যুক্তির অনুমোদিত 
বলিয়। বোধ হয়। এ্রেতদ্দার! যে মূলধনের বৃদ্ধি বিষয়ে কিছু 
উপকাঁর জধিত হইবে, তদ্বিষয়ে অন্ুমাত্র সংশয় নাই। 
অন্ধনিবাঁস অন্ধদিগের অদ্বিতীয় অবলম্বন স্বরূপ, অওঞেব 
তাহাদিগের পরিশ্রমজাতি যকিঞ্িৎ বিষয় ইচ্ছার উপকারার্থ 
ব্যয়িত হওয়া! অপরামর্শ-লিদ্ধ নহে । কেহ কেছ অন্ধদিগের 
শিপ্পজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়লন্ধ অর্থস্বার! তাছাদদিগের 
জীবিকা রক্ষণোপষোগী সংস্থান করিবার উপদেশ দিতে 
পারেন । কিন্তু ইছা শিক্ষনীয় অবস্থণপন্ন অন্ধদিগের পক্ষে 
সঙ্গত বলিয়] প্রতিপন্ন হয় না। কি রূপে আশানুরূপ 
সুশিক্ষিত অন্ধদিগের জীবিকা সংস্থানের সুত্রপাত হইবে, 
পরবর্তী উপায়ে তাহ যথারীতি বিরত হইতেছে ॥ 

ধর্থ। শিক্ষার পরিচয় গ্রহণ ও পুরস্কার স্বরূপ আঁশান্ু- 
রূপ সুশিক্ষিত অন্ধদিগের জন্য সংসার প্রবেশোপযোগি 
অস্থান করণ। 

ঘিনি যে বিষয় শিক্ষা করিতে প্রব্বত্ত ছউন না কেন, এক 
এক সময়ে তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিলে যথেষ্ট ফল লব্ধ 
ছয়। অপরীক্ষিত শিক্ষা জীবিকা-সংস্থান বিষয়ে তাদুশ 
কলোৌপবায়িনী নে অতএব অন্ধশিক্ষালয়ে পরীক্ষ'-প্রণালী 





7 পস্ব্ীসালি । ২5 


প্রবর্তিত কর! অতীব আবশ্যক বলিয়! প্রতিপন্ন হইতেছে। 
আদৌ অন্ধপণণ যে বিষয় শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, 
সেই বিষয়ে আশানুরূপ সুশিক্ষিত ও জীবিকা -নির্ববাহ-ক্ষম 
হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা করিলেই যথেষ্ট হইবে । 
যাহার! উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত ছইবে, পুরক্ষার স্বরূপ 
তাছাদিগকে সৎসারোপযোগি সংস্থান করিয়া দেওয়া 
উচিত। 
সারে প্রথম-প্রবিষ্ হইয়া কিছু অবলম্বন না পাইলে 
দিশীহার! হইতে হয়। অন্ধগণ সেই পময়ে সাহায্য না 
পাইলে কিরূপ ছৃর্দশান্বিত হইবে, তাছা। সন্ধদয়গণ চিন্তা 
করিলেই বুঝিতে পাঁরিবেন। হয় ত অবশ্যস্তাবী ছার্দশই 
তান্বার্দিশকে আক্রমণ করিয়া পথের ভিখারী করিয়া তূলিকে। 
স্ব্শীক্ি-সযুখিত হওয়া বনুকাল-সাপেক্ষ। বিশেষতঃ অন্ধ- 
দিগের মধ্যে তথাবিধ উন্নতি প্রায়ই হুর্লভ। অতএব 
ধে সকল অন্ধ সুশিক্ষিত বলিয়া বিচিত হইবে, শিক্ষিত" 
বিষয়ানুসাঁরে তাহাঁদিগের জীবিকার উপায় করিয়া! দেওয়া 
নিবাসের অধ্যক্ষগণের অবশ্য কর্তব্য । অস্ধগণ এ উপায় 
' অবলম্বন পূর্বক সংসারে প্রবিষ্ট হুইয়া পরিশেষে স্বীয় 
ক্ষমতানুসারে সযুন্খিত হইতে পারিবে । 
বর্তমান প্রস্তীবে ঈদৃশ কৌন নির্দদিউ উপায়ের উল্লেখ 
করণ যাইতে পারে না। ইহার নির্দেশ ভার অন্ধনিবাঁসের 
কর্তৃপক্ষণের উপরেই সমর্পিত ছইতেছে। তীছারাই বিবে- 
চন! করিয়া শিক্ষিত বিষয়ানুসারে অন্ধদিগের জন্য কোন কূপ 
স্থান করিয়া দিবেন। সাহায়-শুন্য ও দরিদ্রে-ভাঁবাপন্ন 
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অন্ধদিখর নিমিত্ত যে এই উপায়ী অবলম্বিত হইবে, 
, তাহার উল্লেখ কর! বাহুল্য মাত্র। যাহার; অপেক্ষাকৃত 
উন্নত অবস্থাপন্ন, তাঁহাদি্কে উক্তরূপ সংস্থান না করিয়া 
দিলেও চলিতে পাঁরে।. 
৫ম | সুশিক্ষিত অন্ধদিগের নিবান-শিক্ষিত বিষয়ান্ু- 
সারে যথারীতি ব্যবসায় অবলম্বন । 
এই পঞ্চম ও শেষ উপায়টা প্রক্ুউপদ্ধতি ক্রমে কার্ধ্ে 
পরিণত হইলে, অন্ধদিগকে আর উদরান্নের জন্য লালায়িত 
হুইয়। বেড়াইতে হুইবে না। অন্ধগণ শিক্ষালয়ে যে বিষয়ে 
সুশিক্ষিত হইবে, সংস্থানান্থরূপ সেই বিষয় অবলম্বন করি- 
যাই আপনাদিণের . জীবিকা নির্বাহ করিতে অমর্থ হইতে 
পারে। পরন্ত অন্ধণণ যদি সুশিক্ষিত হইয়া ব্যবগায় 
বিশেষের পরিচীলনে সমর্থ হুয়, তাহা হুইলে তাঁহারা 
পরযুখপ্রেক্ষী না হইয়া আপনাদিখের পোষ্যর্গেরও ভরণ 
*পোষণ নির্বাহ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই। 
- আ্বনেকে বলিয়া থাকেন, শ্রীন্কালে পাখাটানা অন্ধ- 
দিগের জীবনোপায়ের একটী উৎকৃষ্ট উপাঁয়। একবার 
সম্বাদ পত্র বিশেষেও ইহার আন্দোলন হইয়াছিল। কিন্ত 
পাখাটানা-কীর্ধ্য ইতর শ্রেণীর অন্ধদিগের করণীয়। ভদ্র 
শ্রেণীর অন্ধগ্ণণ এরূপ কার্যে কখনও নিয়োজিত হইতে 
নম্মত হইবেন না। বিশেষতঃ সকল সময়ে পাখাটানার 
আবশ্যকতা উপস্থিত হয় না, কেবল গ্রীম্বকীলেই ইহার 
প্রয়োজন পড়ে। এরপ ক্ষণস্থায়ি কার্য্ের জন্য উর্দনেত্র 
না হুইয়। পুর্ব প্রদর্শিত উপায়ান্গুসারে অন্ধদিগের জীবিকা! 


চ 


মির্ধাছ করাই সৎপরামর্শ-সিদ্ধ | তবে প্রয়োজন উপস্থিত 
_ হইলে, ইতরভশ্রণীর অন্ধগণ এই কার্যে নিক্কোজিত হুইয়! 
উদ্দরানের সংস্থান করিতে পাঁরে। 





প্রভাপ সিংহ । 
স৪৪6৫ ৪৪৩ 

রাঁজপুতনার হলদিধাঁট অক্রীত-নাক্ষী ইতিহাসের অতি 
আঁদরের ধন, হলদিঘাটের বীরত্ব রূসলীলীময়ী কৰিভা+দ্ে্বীর 
অন্তি-প্রয়তর বিষয় । ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতের নির্বাণ 
মুখ বীরধ্য-বন্ধির একটা স্ফুলি্গ এই হুলদিখাটে ছুর্বার- 
পরাক্রম রাজপুত জাতির হুদ্-চুলী হইতে উদ্গাত হইয়া 
অনামান্য অনল-ক্রীড়া প্রদর্শন করে। গ্রীন যে থর্াপো- 
লির. জদ্য আজ পর্যন্ত বীরেজ্দ্র-সয়াজের বরণীয় ছুইয়। 
রহিয়াছে, সেই. খর্মাপোলির় সঙ্ছিত ভারতের হলদিঘাট 
' এক. শ্রেণীতে নিবেশিত হুইবার উপযুক্ত। থর্্মাপোলির 
অধিনায়ক লিওনিদসের ন্যায় হুলদিঘাটের . অধিনায়ক 
প্রতাপ সিংহও অনন্তকাল স্বর্থস্ছ দেব-নমিতিতে অগ্সরো- 
দিগের বীণানিদ্দিত মধুর স্বরে সতত হইবার যোগ্য, লিও- 
মিদস যেরূপ থর্সাপোলিতে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য 
অলোক-সামান্য পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন, প্রতাপ মিংহও 
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সেইরূপ হুলদিঘাঁটে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য শৌর্ধ্য 
বীর্যের পরাকান্ঠা প্রদর্শন করেন। উভয় শিরি-সঙ্কটই 
উভয় যোদ্ধার জন্য ইতিহাসে পরম পবিত্র পুণ্য ভূমি বলিয়া 
বিঘোধিত হইতেছে, উভয় দেশই উভয় যোদ্ধার জন্য পৃথি- 
বীতে বীর-লীলাক্ষেত্র বলিয়৷ সম্মানিত ও সমাদৃত হইতেছে। 

এই সুধোদ্ধা, স্বদেশ-হিতৈধী ও স্বকর্তব্য-পরায়ণ প্রতাপ 
নিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, ভুরস্ত যবন-গ্রান হইতে 
মাতৃ-ভুমির উদ্ধার সাধনার্থ যে সমস্ত মহৎ কার্ধ্য সম্পন্ন 
করিয়াছেন, রাঁজস্থণানের ইতিহাসে অনন্তকাল তাহ! স্বর্ণাক্ষরে 
আস্কিত থাকিবে । শতাঁব্দের পর শতাব্দ অতীত হইয়াছে, 
অদ্যাপি রাজস্থানের লোকের স্মতিতে এই সমস্ত বিররণ 
জাজ্ববল্যমান রহিয়াছে। পূর্ব পুরুষের এই বৃত্ত বলিবার 
সময় বলাজপুতের হৃদয়ে অভুতপূর্ব্ব তেজের 'আবির্ভীব 
হয়, ধমনী-মধ্যে রক্তের গতি প্রবল হয়, এবং নয়ন-জলে 
গগুদেশ প্লাবিত হইয়া থাকে! বন্ততঃ প্রতাপ সিংহের 
কার্য-পরস্পরা রাজস্থানের অদ্বিতীয় গৌরৰ. ও অদ্বিতীয় 
মহুত্তবের বিষয় । কোনও ব্যক্তি রাঁজবংশে জন্ম গ্রহণ 
করিয়। ও সর্ব প্রকার সৌভাগ্য-স্পত্তির ক্রোড়ে লালিত 
হুইয়। প্রতাপের ন্যায় হুর্দশাপ্ন হয়েন নাই, কোনও ব্যক্তি 
স্বদেশ-ছিতৈষণায় উদ্দীপ্ত হইয়া স্বাধীনতা রক্ষার্থ বনে বনে 
পর্বতে পর্তরতে বেড়াইয়! গ্রতাপের ন্যায় কষ্টভোগ করেন, 
নাই। অর্ধলী পর্বত-মাঁলাঁর সমস্ত দরী, সমস্ত উপত্যকাই 
প্রতাপ সিংহের গৌরব-্তস্তে উদ্ভীনিত রহিয়াছে। অনন্তকাল 
এই গৌরব-স্তত্ত উন্নত থাকিয়। রাজস্থানের মহিমা প্রকাশ 


সশ্রধমাপী। আছ 


ফ্ষরিবে |. ভাঁরত-মহাসাঁগরের সমগ্র বারিতেও ইহা নিষগ্ন 
হইবে না, ্থিমালয়ের সমগ্র অভ্রংলিহ শৃর্গপাঁতেও ইহা 
বিভুর্ণ হইবে না । 

প্রতাপ সিংহ মিবারের রাঁজবংশে জন্মগ্রহণ করেন? 
_ মিবারের রাঁজবৎশীয়দিশের সাধারণ উপাধি গ্রাণা”। 
রাঁণাগণ সুর্য্যবংশীয় বলিয়! পরিচিত। ইহীরা বলিয়া 
খাঁকেন, রামচন্দ্রের পুভ্্র লব, ইহাদের বংশের আদি পুরুষ । 
লব পঞ্জাৰে লবকোট (আধুনিক লাহোর). নামে একটী 
নগর স্থাপন করেন। এই লবকোট বা লাহোরই রাশ!- 
দিগের পুর্ব্ব পুরুষগণের আদি আবাস-স্থল | লবের বংশ- 
ধরগণ' বনুকীল, লাহোরে অবস্থান্ন করেন, পরে ইহাদের 
অধিনেতা কণকসেন ১৫৪ খাবে লাহোর হইতে দ্বারকায় 
যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৪৪ অন্দে কণকসেন . 
কর্তৃক বীরনগর নামে একটী নগর সংস্থাপিত হুয়। কণক- 
লেনের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ বিজয়সেন, বিজয়পুর মামে আর 
একটা নগর স্থাপন করেন। বর্তমীন ধোলকা এক্ষণে যে 
স্থদে আছে, অনেকে অনুমান করেন, বিজয়পুর সেই স্থলে 
অবস্থিত ছিল। বিজয়সেন, বিজর়পুর ব্যতীত বিদর্ভ নাষে 
আরও একটা নগরের প্রতিষ্ঠাতা» বিদর্ভের "পরিবর্তে 
পরিশেষে এই নগরের নাঁঘ নিহৌর হয়। যাহা হউক, 
বল্লভীপুরেই ইহাদের রাজধানী ছিল। কাল ক্রমে অভ 
জাতির আক্রদণে বল্পভীপুর. বিনষ্ট হইলে অধিবাঁসিগণ 
ইতস্ততঃ পলায়িত হয়| বললতীপুর-রাঁজ এই বিপ্লবে বিন 
হয়েন, রাঁণীগণ ভর্তার সহিত চিতানলে আত্ম-প্রাণ বিসর্জন 
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করেন। কেবল অন্যতম রাঁণী পুষ্পবতী ঘটনাক্রমে স্থাঁন।- 
স্তরে ছিলেন বলিয়া এই ভীষণ বিপ্লবের ছস্ত- হইতে রক্ষ। 
পান। পিজনদিগের গ্রস্থান্থসারে এই বিপ্লব ৫২৪ খ্বীষটাবডে 
সংঘটিত হয়। . | 
ৰললভীপুর-ধংসের সময় পুষ্পবতী গর্ভবতী ছিলেন | 
বল্লভীপুরের শোচনীয় সন্বা্ সীছার নিকট পুছিলে, তিনি 
একটা পর্বত-গুহীয় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই গুহায় 
হার একা পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। পুস্পৰতী কমলা" 
বতী নান্মী একটা ত্রাঙ্গণ-পতীর হস্তে তনয়ের রক্ষার তাঁর 
সমর্পণ করিয়া ভর্তার উদ্দেশে চিতাধিরোহুণ করেন। গুহায় 
জন্মিয়াছে বলিয়া পুম্পবতী-তনয় গুহ নামে অভিহিত হয়েন। 
কালক্রমে গুছ পীর্বত্য প্রদেশের এভ্ভিলদিগের অধিনায়ক 
হুইয়ী উঠেন? . এই গুহ হইতে “গোছিলোট্‌” (নাধারণতঃ 
“গেলোট”) শব্দের উৎপত্তি হুইয়াছে। ৫ 
গুছের অন্তানগ্রণ অফটম পুরুষ পর্যন্ত এই পার্বত্য 
প্রদেশে আধিপত্য করেন । অফ্টম ভুপতির নাম নগ- 
দিত। একদা অনত্য ভিলগণ বিদেশীয় রাজার শাসনে 
উত্ত্যক্ত হুইয়া নগ্রদিতের প্রাণ অংহীর করে । নগ- 
দিতের ,বাগপ। নামে তিন বৎলর-বয়ক্ষ একটি পুন্র সম্ভান 
ছিল। জনৈক ভিল দয়াপন্বশ হইয়া তাহাকে ভাগ্ডিয়ার 
ছর্সে আনিয়া রক্ষ। করে। তাঙিয়ার হইতে বাপ্প। অধিক" 
তর নিরাপদ স্থল পাঁরাঁশর অরণ্যে আনীত হয়েন।- এই 
অরণ্যের নিকটেই ভ্রিকুট পর্বত শিরঃ উত্তোলন করিয়া 
বির পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান রছিয়াছে। পর্বতের পা 


ইউনি? তল 


তেঁশে নগর নগর অবস্থিত । নগেক্দ্র নগর ব্রাহ্মণ-সম্প্রী- 
দায়-ও ত্রাঙ্গণঞ্জ ধর্ট্বের জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ব্রাক্ষণ- 
গণ এই স্থলে বেদ-গানে ও বেদোছিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে সমস্ত 
সময় অতিবাহিত করিতেন। এই পর্বত-পাঁদ-দেশে ব্রা্গণ্য 
ধর্থের-আশ্রয়-ক্ষেত্রে বাপ্পার শৈশবকাঁল অতিবাহিত হয়। 
এই সময়ে চিতোর রাজ্য প্রমরাবংশীয় মোরী ভূপতি- 
দিগের শীসনাধীন ছিল। গুহের গর্ভধারিণী পুষ্পবতী 
প্রমরাবংশীয় চক্দ্রবতী-রাজের হুহিতা। এই গুহের বংশে 
বাপ্প। রাওর জম্ম, স্বতরাং বাপ্পার সহিত প্রমরা-বংশের 
লহ্বন্ধ ছিল.। এই সম্বন্ধের বিষয় অবগত হুইয়া বাপ্পা! 
চিতোরে উপস্থিত ছয়েন। চিতোরের তদানীন্তন নৃপতি 
বাপ্পাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া সেনাপতি পদে-প্রতিষ্ঠিত 
করেদ।. বাপ্পা এইরূপে চিতোরের মেনাপতি হুইয়। 
কিছুকাল যুদ্ধকার্ধে ব্যাপৃত থাকেন। যুদ্ধে তীছাঁর অসা- 
ধারণ বিক্রম প্রকাশিত হুয়। কালক্রমে নিয়তি-নিিউ--- 
. কারণ-বশে মোরী কুলের পতন হয় ॥ বাপ্পা ৭২৮ হীষ্টান্ডে 
চিজ্েরের, সিংহাসন গ্রহণ করেন। কথিত আঁছে, যখন 
বাপ্পা রাও চিভোরেন্র সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন 
উহার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র হইয়াছিল । 
-. এই বাপ্পা রাও চিতোরের গোহিলোট্‌ বংশের সংস্থা- 
পয়িতা, এরই বাপ্পা রাও “হিন্দুকুল সুর্য” বলিয়া রাজস্থানে 
সম্মানিত; চিতোর-ভূমি যে অদ্যাপি বীরকুলধাত্রী ও 
বীরকুলপ্রসবিনী বলিয়। সদয় এঁতিহাঁমিক ও সন্ভদয় কবির 
হৃদয়ণত শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্ুলি পাইয়া আমিতেছে ? 


২৮ প্রতাপ পিংহ। 


এই বাপ্পা রাওই তাহার মুল ॥ বাপ্পা রাঁওর বহশধরগণ 
অনেকবার যবনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্িত হুইয়াশ্লেন, অনেক 
বার যবনদিগকে পরাস্ত করিয়। রাজপুত মানের গৌরব রক্ষা, 
করিয়াছিলেন। যখন পাঁনীপথ-ক্ষেত্রে লোদিবংশের পতন. 
ও মেবগ্রল বংশের অভ্যুদয় হয়, তখন বাপ্প। রাস্তর বংশধর- 
গণ মিবাঁরে সবিশেষ পরাক্রদশালী বলিয়। প্রসিদ্ধ. এই 
প্রসিদ্ধ বংশে বীণা সঙ্জের ওরসে উদয় লিংছের 'জন্ম হয়। 
রাঁণা সঙ্গ পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া যাইতে পারেন নাই; 
উদয় সিংহের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই ঘোঁর চক্রাস্ত-জালে 
উহার প্রাণবাঁজুর অবসান হয়| যাহ! হউক, উদ্য়নিংছের 
বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন চিতৌরের অন্তর্ধিপ্রবে তীহার - 
জীবন সঙ্কটাপন্ন হুইয়া উঠে। উদয় সিংহ ন্মেছময়ী ধাত্রী 
ও জনৈক বিশ্বস্ত ক্ষৌরকাঁরের কৌশলে এই অন্তর্বিপ্নবের 
অধিনায়ক করাল শক্র বানবীরের হস্ত হুইতে মুক্তি লাভ 
করেন*। রাণা লঙ্গের সম্তানের জন্য রাজপুত-খাত্রীর 








ক্ষবানবীরের সহিত থৌছিলোট বংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না।:: 
ভিনি অন্তার, করিয়া চিতোরের মিংহাসন অধিকার করেনঃ এবং. 
নিরাপদ করিবার জন্য রাঁণ। সঙ্গের পুক্র উদয় সিংহকে বধ করিতে কৃত 
সঙ্কপ্প হয়েন | একদ। রাত্রিকালে উদয় সিংহ আহার করিয়া শিপ্ডিত 
আখছেন, এমন সময় একজন ক্ষৌরকাঁর উদয় নিংছের ধান্রীকে এই 
ভয়ানক সম্বাদ জানীয় | খাত্রী তৎক্ষণাৎ একটী ফলের চী্গাড়ির মধ্যে : 
নিদ্রিত উদয় সিংহকে রাখিয়া এবং তাঁহার উপরিভাগ পত্রাদিতে : 
আচ্ছাদন করিয়া ক্ষৌরকারের হস্তে সমর্পণ করে! বিশ্বস্ত ক্ষৌরকাঁর. 
সেই চাঙ্গাড়ি লইয়া নিরাপদ স্থানে যায়। এমন সময় ঘাতকগণ আসিয়া?” 
ধাত্রীক্ নিকট উদয় সিংহের বিষয় জিজ্ঞান! করে |. ধাত্রী বাউড্দিষপাতি 


- অস্জব্িকালীন খ্৪ 


এই কৌশল জগতের ইতিহাসে ছুর্পত। যে চিতোরের 
জন্য-_ছিন্দুহুল-সূর্ধ্য বাপ্পা রাওর বংশ রক্ষার নিমিত অব- 
লীলাক্রমে অস্লানবদনে বাৎসল্যের ৈশবদোলী, স্লেছের 
অদ্বিতীয় অবলম্বন, প্রীতির একমাত্র পুভতলী শিশু সন্তানকে 
সত্যুযুখে সমর্পণ করে, তাহার স্বার্থত্যা্গ কতদূর মহান্‌ 
ও কতদূর উচ্চভাঁবের পরিচায়ক ! ফে স্বদেশের গৌরব 
রক্ষার্থ হৃদয়রঞ্ন কুন্ুমকলিকাঁকে বৃস্তভ্যত দেখিয়াও কর্তৃব্য- 
হার! না ছয়, তাহার হৃদয় কতদূর তেজস্বিতা ও কতদৃর 
স্বদেশছিতৈষিতার পরিপোষক, প্রকৃত তেজন্বী ও প্রক্কুত 
দেশছিতৈষী ব্যতীত অন্য কেহ এই তেজন্মিনী নারীর হৃদ্- 
গর্ত মহান্‌ ভাব বুঝিতে পারিবেন না। ভীরু প্রক্কৃতিঃ ধাত্রীকে 
রাক্ষমী বলিয়া ঘ্বণা করিতে পারে, কিন্তু তেজস্থিনী প্রকৃতি 
তাহাকে মুর্তিমতী হিতৈষিতা। বলিয়া! অনন্তকাল যত্তের 
সহিত হৃদয়ে রক্ষা করিবে। বস্ততঃ ধাত্রীর নিঃম্বার্থ 
হিতৈষণ! তাহার ব্লাক্ষমী-ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছ্ো- 
জাধারণে এরূপ অসাধারণ ভাব মনেও ধারণা করিতে 
পারে নাঁ। যাবৎ ছিতৈষণা ও তেজন্থিতার সম্মান থাকিবে, ' 
তাঁবহ এই স্বার্থত্যাগগ ও তেজস্থিনী পান্নার নাম কখন ও 
ইতিহাস হুইতে বিলুপ্ত হইবে না। 

চিতোর হইতে পলাঁয়নের পর উদয় লিংহ বহুকাল পারার 





ন! করিয়া স্বীয় নিদ্রিত পুত্রের প্রতি অস্কুলি প্রসারণ করে | ধাতকগ্ণণ 
উদয় সিংহ বোধে সেই ধাত্রী-পুভ্রেরই গ্রাঁণ সংহার পূর্বক প্রস্থান-পর 

নহয় | এদিকে খাত্রীও স্বীয় পুভ্রের প্রেতক্কত্য সম্পন্ন করিয়! অশ্রপূর্ণ 
নয়নে ক্ষৌরকাঁরের সহিত মিলিত হয় | এই ধাত্রীর নাম পান! 


৩5 প্রতীপ সিংহ 


তত্ত্বাবধানে দেশীন্তরে রক্ষিত হয়েন! কালক্রমে মিবারের 
সর্্দীরগণ উদয় সিংহকেই চিতোরের বিধিসঙ্গত রাজ! বলিয়া 
স্বীকার করেন। উদয় নিংছের অন্ুকুলে মিবারের প্রধান 
প্রধান লোক সমবেত হুইয়! যুদ্ধ উপস্থিত করাতে বাঁনবীর 
চিতোর পরিত্যাগ করিয়া দেশীস্তরে যাইতে অনুমত হুয়েন, 
স্ৃতরাৎ উক্ত রাজ্য উদয় সিংছের করায়ত্ হয়। এইরূপে 
মহাপরাক্রান্ত নুর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ পূর্বক বহুকাল দেশী স্তরে 
অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া উদয় সিংহ ১৫৪২ খীফটান্দে ত্রয়োদশ 
বৎসর বয়সে বাপ্পা রাঁওর মিংহাসনে সমালীন হয়েন। 
রুজ্য প্রাপ্তির কিছু পুর্বে তিনি ঝাঁলোর-রাওর ছুছিতার 
পাণি গ্রহণ করেন, এই দম্পতী-সম্মিলনেই প্রতাপ মিংছের 
উৎপত্তি হয়| 
গ্রতীপসিৎহ কোন্‌ সময়ে জন্ম পরিগ্রহ করেন ; রাঁজ- 
স্থানের ইতিহাঁসে তাহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। তবে 
সভার সমকাঁলে রাঁজশ্হ।নের নিননন্ত শোচনীয় দশী। ৬৯- 
স্থিত হয়, মোঞ।লদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণই এই দশী- 
বিপর্ধ্যয়ের একমাত্র কারণ। এই আক্রমণের সময় ভাঁবিলে 
প্রতিপন্ন হইবে, প্রতাঁপনিংহছ ষোড়শ শতাব্দীর শেষে 
ভূমিষ্ঠ হয়েন। যাহা হউক, যে সময়ে বাপ্পা রাত্তর টীকা 
প্রতাপের ললাটদেশ সুশোভিত করে, সে নময়ে বীর-প্রস- 
বিনী চিতোর-ভুমি কিরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, 
এক্ষণে তাহাই বর্ণিত হুইতেছে। 
রাজস্থানের প্রসিদ্তধ কবি চীদ বর্দদে বলিয়াছেন, “যে 
"স্থানে নাবালক রাজত্ব করেঃ কি্বা জ্ীলৌক শাসন-কার্ধ্য 


-শবন্ধ-মালা । ৩১ 


চলায় সে স্থানকে ধিক্‌।” যেস্থলে এই উভয়ের সমা- 
বেশ হয়, ম্বে স্ছলের ছুর্দশাঁর আর হয়ত খাঁকে নাঁ। 
চিতোর-রাঁজ উদয় মিংহ এই নাবালক ও নারী, উভয়েরই 
“ প্রকৃতি ও ধর্খ অধিকার করিয়াছিলেন!  তীহাঁর পুর্বব 
পুরুষগ্নণ যে তেজন্বিতা ও বীরত্বের আধার ছিলেন, সেই 
তেজন্বিতা ও বীরত্বে উদয় নিংহের প্রকৃতি সমুন্নত হয় 
নাই। উদয় সিংহ প্ররুত পক্ষে নিতান্ত ভীরু ও কাপুরুষ 
ছিলেন, প্রতাপ সিংহের জম্মদীতার এরূপ নিস্তেজ নারী- 
প্রকৃতি বীরভূমি টিতোরের ইতিহানে নিতান্ত হূর্পভত। এই 
সময়ে আকবরের ন্যায় একজন সুযোদ্ধা.ও দিগ্বিজয়- 
পটু সম্রাট দিলীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত না থাঁকিলে উদয় 
মিংহ চিতোরে ,নহ্যত-চিত্ত তপন্বীর ন্যায় -কালাতিপাঁত 
করিতে পাঁরিতেন। কিন্তু বিধাতা উদয় সিংহের ললাঁটে 
এরূপ শাস্তি লিখেন নাই। স্ৃতরাঁৎ চিতোরে থারিয়াই 
- তিনি- কোমল-গ্রক্কতি-নারী-জজনোচিত সুখের : অধিকারী 
হইতে পারিলেন না| এই হুখ-লাভের আঁশায় ভীহাঁকে 
উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইল। তবে-কি রাজপুত 
বিলাঁস-সুখের জন্য লালায়িত ? তবে কি রাজপুতের আত্মা 
বিকৃত ও রাঁজপুতন! পূর্ব-গোৌরব-ভ্রষট ? রাজস্থানের থর্খা- 
' পোঁলি ও কাঁঙ্জ। (হূর্ণ-প্রাঁকার) তবে কি আকাশ-কুস্ুমের 
ন্যায় অলীক? ইতিহাসের অনুসরণ কর, এই সকল প্রশ্শের 
সহততর পাইবে. 
যে বৎসর উদয় সিংহের রাজ্য-প্রাপ্তিতে কমলমিয়রের 
প্রানাদ হইতে আনন্দ-কোলাহল লমুখিত হয়, সেই বৎসরই 


৩ প্রতাপ সিংহ ! 


ক্রন্দন-প্রনির মধ্যে অমরকোঁটে একট্ী বালক জন্ম গ্রহণ 
করে.। কমলমিয়রের :আনন্দ-ম্বর সমস্ত মিবাইরে পরিব্যাপ্ত 
হয়, অমরকোটের শোক-স্বর নগর-প্রাটীরে প্রতিহত হইয়1 
বক্ষলতা-শুন্য বিজন মরুভূমির বায়ুর সহিত মিশিয়। যাঁয়। 
উদয় লিংহু নিংছাঁপনে অধিরোহণ করাতে কমলমিয়রের 
জনগণ সমবেত ব্যক্িদিগকে. যুক্তহস্তে ধন দাঁন . করে, 
অমরকোটের বালক জন্মগ্রহণ করাতে তীহাঁর পিতা অন্য 
সম্পর্ভির অতাবে একটা-সামান্য কন্তুরী খণ্ড খণ্ড করিয়া 
সমবেত বন্ধু-জনের 'মধ্যে বিতরণ রুরেন। এক জ্ময়ে 
চিতৌরের উদয় পিছের সহিত অমরকোঁটের বালকের 
এ্রেইরূপ প্রভেদ ছিল,. এক সময়ে একের সিংহাসনাধি- 
রোহণ ও অপরের জন্ম-গ্রহণ এইরূপ বিষদৃশ ঘটনায় 
পর্য্যবমিত হইয়াছিল । কিন্তু পরিবর্তন-শীল সময়ের সহিত 
.. পরিশেষে এই মরু-প্রান্তবর্তা বালকের অবস্থাও পরিবর্তিত 
হয়?” কালে এই বালকের দোর্দশড প্রতাপ হিল হইতে 
সুদুর.কুমারীকা পর্যন্ত ছাইয়া৷ পড়ে, এবং কালে এই বাল- 
কের উদ্দেশে “দিলীশ্বরো। বা জগদীশ্বরে। বা” নি ইন্দ্র+ 
প্রস্থের বিচিত্র আমখান হইতে সমুখ্িত হইয় সুদুর গরগন- 
তলে পরিব্যাপ্ত হয়| 

. এই বালকের নাম আঁকবর $ হোঁমায়ুন যখন রাজ্য ভর, 
স্্ী-ত্রষট হইয়া! দেশীস্তিরে পলায়িত, তখন বিস্তীর্ণ ভাঁরত- 
মরুর এক খণ্ড ওয়েলিসে প্রাচীন সন্দি বংশীয়গণের মধ্যে 
ভারতের এই ভাবী সম্রাট জম্ম গ্রহণ করেন। হোমায়ুন 
থে রূপে রাজ্য হইতে তাঁড়িত হইয়া ছ্রবস্থায় পড়েন, তাহা 


খবিস্বীমালা 7 ৩৬ 
ইত্তিছাঁসে সবিশেষ বর্ণিত আছে। এ্রেস্থলে তদ্বিষয় উল্লে- 
খের কোনও প্প্রয়োজন নাই ; কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট 
হুইবে যে, পুত্রের জন্ম-সময়ে হোমায়ুনের ললাট হইতে 
রাঁজ-টাকা বিড্যুত হইয়াছিল, হস্ত হইতে রাজ-দণ্ড অপহৃত 
হইয়াছিল এবং দেছ হইতে রাঁজ-পরিচ্ছদ অপনারিত হইয়া- 
ছিল, দিলীর অর্ধ চন্দ্র-হ্ুশোভিত পতাকা মোঁগলের পরি- 
বর্তে হুরবংশের শাঁনন-চিহু প্রকাঁশ করিতেছিল, দিলীর 
রত্বখচিত নিংহাঁনন মোগল-বংবীয়ের পরিবর্তে সুরবহঙ্গীয় 
সের সাছের দেহ-মহ্ষায় স্বুশোভিত হইতেছেল। 

হোমাধুন রাজ্যরষ্ট হইয়া দ্বাদশ বর্ষকাল দেশাত্তরে 
অতিবাহিত করেম। এই অনতি-দীর্ঘ মময়ের সুরবংবীয় 
ছয় জন নৃপতি ক্রমে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
.সবব্ঘ শেষ নৃপতির নাম নেকন্দর | ১৫৫৪ খন্ডে আকবরের 
পরাক্রমে সেকন্দর সুর পরাজিত ও রাঁজ্য-ভাঁড়িত হয়েন! 
এট, সময়ে অঙগারখেছ। বয়ন দ্বাদশ বৎসর,স্এহ বয়সেই 
কাহার পিতামহ ফর্ণনার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন । 
সেকন্দরের পর ছোঁমায়ুন পুনরায় দিলীর সিংছাঁপনে আরো- 
হণ করেন? কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল এই রাজত্ব-স্ুখ ভোগ 
করিতে পারেন নাই। রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির ছয় মাঁস পন্ধে 
তিনি একদা স্বীয় পুস্তকালয়ের সিড়ি হইতে পতিত হইয়া 
দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হয়েন। এই আঘাঁতেই তাহার 
প্রীণবাযুর অবসান হুয়। প্রাচ্য ভুপতিগণ পুস্তকালয়ে 
থাকিয়া পুস্তক পাঠে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন 
ভীহাদ্দের নিকট লক্ষ্মীর ন্যায় সরস্বতীরও সমাঁদর ছিল, 


রি 












কনা অফ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে সীত্রীজ্যের শাঁনন-ভার গ্রহন. 
করিয়া নিজে ইচ্ছান্থসারে শীলন-দণ্ড পরিচীপন. করিতে 
লাগিলেন | ০০০ ভন তে 
-সাআ্াজ্যের সর্বত্র শাস্তি স্থাপিত হইলে আঁকবর দিগ্‌” 
বিজয়ে মনোনিবেশ করেন & মাঁলদেবের শত্রুতার প্রতি- 
শোধ জন্যই হউক, অথবা অন্য কারণেই হউক রাজপুত 
রাঁজ্যই তীহার লক্ষ্যস্থল হইয়া উঠে আকবর মাড়বারের 
একটী নগ্রর নষ্ট করিয় ১৫৬৭ অন্দে চিতোরের বিরুদ্ধে 
সৈন্য চালন করেন। 

যে রাজ্যে রাজত্ব আইনে নিবদ্ধ, রাজা কেরল_ প্রধান 
যাজি্টেটের- আইনের ন্যায়-অন্ধুগামী, সেই রাজ্য কি 
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সুখময় ! কিন্তু যেরাঁজ্যে আইনই রাজার অনুগামী, নেই 
রাজ্যের মঙ্গল অমজল রাঁজারই অন্থগত হুইয় থাকে, রাজ 
ধর্ম-পরায়ণ হইলে সেই রাজ্য উন্নতির শিখরে সমারুঢ হয়) 


ও আজ পরাপতপারায টক 
পতিত হইয়া থাকে রাজা শৌর্্য, বীর্য ও লাহস-সম্পক্ন-: 
হইলে. সেই রাজ্য আন্তঃশত্র ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে 
অটল থাকে, রাজ! ভীরু-ম্বতাব-হইলে-সেই রাজ্য শত্রুর 
আক্রমণে বিশ্বস্ত ও উৎসম্ন হইয়া যায়|: দিলীর আকবর 
সাহু ও চিতোরের উদয় সিংহে এই শেষোক্ত রাজতা-পরি- 
স্কুট হইবে ৮ ৩ 
উদয় পিছ যে বয়মে চিতোরের অধিপতি হয়েন/ আক 
বরও সেই বয়সে দিলীর শীসন-দণ্ড গ্রহণ করেন. উভয়ের 
মধ্যে এইরূপ বয়ংক্রমের লাদৃশ্য থাকিলেও অন্যান্য অনেক. 






৬ প্রতাপ নিংছ | 


বিষয়ে বৈশাদৃশ্য ছিল হোমায়ুন বাবরের নিকট যেরূপ 
ফষ্ট-সহিুতায় দীক্ষিত -হুইয়াছিলেন, আককরও হোমাযু- 
নের নিকট সেইরূপ কফ-সহিষ্ণুতা অভ্যাস করেন, পিতার 
মছামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আকবর ক্রমে কইউ-সহিুঃ ও পরি- 
আ-শীল ছইয়। উঠেন। এ্রেদিকে বহুরাম খা, আবুল ফজিল 
ও তোডর মলের ন্যায় বিচক্ষণ যোদ্ধা ও. রাজনীতিজ্ঞগণ 
শাসন-কাঁধ্যে আঁকবরের সাহায্যকারী হয়েন | ষে সৌভাগ্য 
নক্ষত্র তাঁহার জন্ম সময়ে অমরকোঁটের মরু-প্রান্তর উদ্ভাসিত 
করিয়াছিল,, দিলীর রাজত্ব সময়ে ক্রমেই তাহা উজ্জ্বল ভাব 
ধারণ করে। উদয় সিংহ এরূপ নৌভাগ্যের অধিকারী 
হইতে পারেন নাই, এরূপ কই-সহিফুঃ হইয়াও শাসনকা ্ধ্য 
নির্বাহ করিতে পারেন নাই€ মোগল: ও রাঁজপুতের 
মধ্যে এইরূপ মৌভাগ্য ও শাসনোচিত ক্ষমতার বৈষম্য 
ছিপ, একজন অদৃষ্টের বিপাকে পড়িয়া নানা স্থানে 
_সাহন উনব্রিক্দরীুর্িড়া জীটগ্লাহন্িদক্রিরান, ৮ 
পুনর্ববার পূর্ববাবস্থাপন্ন হইল।-. বহুরাম কাণ্পী, চন্দেরী, 
কলিগ্রর, বুন্দেলখও ও: মালব .দিলীর অধীনস্থ করিলেন। 
ভারতীয় মলি* এইরূপে ভারত-ছৃদয়ে মৌগল-শীসন বদ্ধমূল 
করিয়া পরিশেষে এই মোগল-শীসনের বিরুদ্ধেই অস্ত্র 
ধারণ করেন |. যাহা, হউক রহরাঁমের এইরূপ বিদ্রোহ- 
ভাবে আকবরের কোন অনিষ্ট হুইল না । আকবর অচি- 





- স্*সলি ফাঁন্দের অধিপতি চতুর্থ হেন্রীর রাঁজস্ব-সচিব হি 
রাজনীতিতে তাহার প্রগাঢ় রুপি ছিল! 


-প্রবন্ধ-মাঁল।। ৩৭ 


ইনিশ মূর্তিমান্‌ ধংশের ন্যায় রাঁজপুত দিগের বিরুদ্ধে ধাব- 
মান হয়েন।* -যে ধর্ীন্ধতা পাঁঠান-রাজত্বে. আধিপত্য 
করিয়াছিল, তাহা মোগল সাম্রাজ্যের শিরোভুষণ আকবরের 
রাজত্বেও পরিস্ুট হয়। আকবর অন্ধ-বিশ্বাসী আলার 
ম্যায় বাঁজপুতের আরাধ্য একলিক্ষের মন্দিরের উপকরণ 
দিয়া আপনাদিগের ধর্মপুস্তক কোরাণের. জন্য মহ্ব৷ (বেদি) 
নির্মাণ করিতেও ক্রুটী করেন নাই। . এরূপ অন্ধ-বিশ্বাসী 
হইলেও এক সময়ে আঁকবরের কীর্তিতে মোখল-সাম্রাজ্য 
উদ্ভাসিত হইয়াছিল, এক সময়ে আকবর ঈশ্বর-পদ-বাঁচ্য 
হইয়া চতুর্দিকে আপনার মহিম। বিস্তার করিয়াছিলেন । 

"আকবর সৈন্যদল লইয়া চিতোর আক্রমণ করিলে 
উদয় িংহ জয়মল নামক বিদনোরের. প্রষিদ্ধ যুদ্ধবীরের 


হস্তে নগর রক্ষার ভাঁর দিয়া স্বয়ং অপসৃত হয়েন। জয়মল,» ... 


সাহন বীরত্ব প্রভৃতি শুরোচিত গুণ লগুহে সমলঙ্কত 
ছিলেন তিনি-.ব্শ্িঈ দক্ষতা, ্িশজইতে -জিটরম সামার 
পতিত হুইয়া থাকে । রাজা শৌর্ধ্য, বীর্ধ্য ও সাহস-সম্পন্ন 
হইলে. সেই রাজ্য অন্তঃশক্র ও বহিঃশক্রর আক্রমণে 
অটল থাকে, রাঁজ। ভীরু-স্বভাব হইলে সেই রাজ্য শক্রুর 
আক্রমণে বিধ্বস্ত ও উৎসন্ন. হুইয়। যায়! দিলীর আকবর 
সাহ ও চিতোরের উদয় সিংহে এই শেষোঁভ্ত রাঁজতা পরি- 
ফুট হইবে । 25, 
উদয় সিৎহ যে বয়সে চিতোরের অধিপতি হয়েন, অঁক* 
বরও সেই বয়সে দিলীর শীনন-দণ্ড গ্রহণ করেন। উভয়ের 
মধ্যে এইরূপ বয়ঃক্রমের লাদৃশ্য থাঁকিলেও অন্যান্য অনেক 


৩৬ প্রতীপ সিহছ। 


বিষয়ে বৈলাদৃশ্য ছিল | হোমাযুন বাবরের নৈকট যেরূপ 
কষ্ট-সহিফুতায় দীক্ষিত হুইয়াছিলেন, আকবদ্রও ছোষাযু- 
নের নিকট সেইরূপ কষ্ট-সহিষ্ণুতা অভ্যাস করেন” পিতার 
মহামজ্জে দীক্ষিত হইয়া, শাঁকুবর ক্রমে ক্ট-সহিষ্ ও পরি- 
আম-শীল হুইয় উঠেন। এদিকে বছরাঁম খা, আবুল ফজিল 
ও ভোঁডর -মল্লের ন্যায় বিচক্ষণ যোদ্ধা ও রাজনীতিজ্ঞগণ 
শীন-কার্ধ্যে আকবরের সাহায্যকারী হয়েন। যে সৌভাগ্য- 
নক্ষত্র তাহার জন্ম সময়ে অমরকোটের মরু-প্রাত্তর উদ্ভাসিত 
করিয়াছিল, দিল্লীর রাঁজত্ব সময়ে ক্রমেই তাহা উজ্জ্বল তাব 
ধারণ করে। উদয় সিংহ এরূপ সৌতাগ্যের অধিকারী 
হইতে পারেন নাই, এরূপ কষ্ট-সহিকু, হুইয়াও শাসনকা ধ্য 
নির্বাহ করিতে পারেন মাই? মোগল: ও রাঁজপুতের 
মধ্যে এইরূপ 'মৌভাগ্য ও শীমনোচিত ক্ষমতার বৈষম্য 
ছিল একজন অদৃষ্টের বিপাঁকে পড়িয়া নানা স্থানে 
যাইয়া মাব-রিতে+ পকতর্শিক্ত. ল-করিয়াছিলেন, অন্য 
জন প্রাকার-বেষ্টিত পর্বত-ছুর্গে জম্মিয়া সঙ্কুচিত বিষয়ের 
সঙ্কুচিত সীমায় আবদ্ধ ছিলেন, অবারিত সংসার একজনের 
বৈষয়িক জ্ঞান প্রসারিত করিয়াছিল, সষ্কীর্ণ শিরিকন্দর 
অপরের বৈষয়িক জ্বীন সক্কীর্ণ লীমাস্র আবদ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছিল। এ . 

আকবরই মোগল সাম্রীজ্যের প্রকৃত সংস্থাপয়িতা ও 
রাঁজপুত-স্বাধীনতার প্রথম গৌবর-ছারী। সাহেব উদ্দটন ও 
আলার ন্যায় ইনিও বুণমত্ত রাঁজপুতদিগকে তরবারির 
আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড করেন, সাঁহেব উদ্দীন ও আঁলার ন্যায় 
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ইনিও মুর্তিমান্‌ ধংশের ন্যায় রাঁজপুভদিগের বিরুদ্ধে ধাব- 
মান হয়েন? যে ধর্ান্ধতা পাঠীন-রাঁজত্বে আধিপত্য 
করিয়াছিল, তাহা মোগল সাম্রাজ্যের শিরোভূষণ আঁকবরের 
রাজতেও পরিশূুট হয়। আকবর অন্ধ-বিশ্বাসী আলার 
ন্যায় রাজপুতের আরাধ্য একলিঙ্গের মন্দিরের উপকরণ 
দিয়া আপনাদিগের. ধর্মপুস্তক কোরাণের. জন্য মস্বা (বেদি) 
নির্সাণ করিতেও ক্রুটী করেন নাই। . এরূপ অন্ধ-বিশ্বাসী 
হইলেও শ্রেফ সময়ে আঁকবরের কীর্ভিতে মোগল-সা্রাজ্য 
উদ্ভানিত হইয়াছিল, এক সময়ে আকবর ঈশ্বর-পদ-বাঁচ্য 
হইয়া চতুদ্িকে আপনার মহিমা বিস্তার করিয়াছিলেন |. 
7." আকবর: সৈন্যদল লইয়৷ চিতোর আক্রগণ. করিলে 
উদয় সিংহ জয়মল নামক বিদনোরের প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীরের 
ছুস্তে নগর রক্ষার ভার দিয়া স্বয়ং অপসৃত হয়েন? জয়মল, . 
সাহস বীরত্ব শ্রভৃতি- শৃরোচিত গুণ সয়ুহে সমলঙ্কৃত 
ছিলেন ঃ তিনি বিশিষ্ট দক্ষতা সহকারে চিতোর রক্ষার 
বন্দোবস্ত করেন $ কিন্তু ছূর্ভাগ্য ক্রমে চিতোর দীর্ঘকাল 
ভীহার রক্ষা্ধীন থাকে না, জয়মল একদা রাত্রিকালে মশ:- 
লের. আলোকে নগরের ভগ্ন প্রাচীরের সংস্করণ পর্য্যবেক্ষণ 
করিতেছিলেন, ইত্যবলরে আকবর সাহু তীহাকে দেখিতে 
পাইয়া, লক্ষ্য শুদ্ধি পুর্ববক তত্প্রতি গুলি নিক্ষেপ. করেন। 
গুলির অ.ঘাতে জয়মলের তৎক্ষণাঁৎ পঞ্চত্্ প্রাপ্তি হয়। 
এইরূপ গুপ্ত হত্যা আকরব্ের চরিত্রের. একটা দেদীপ্যমা 
-কলঙ্ক। সম্মুখ যুদ্ধ করাই যুদ্ধবীরের চিরন্তন পদ্ধতি, গেপনে 
নিরস্ত্র শত্রুর প্রাণসংহার করা নৃশংসতা ও কাপুরুষতার 
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লক্ষণ, সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, আকবর অন্যান্য সদ্গুণ- 
নয়ুছের অধিকারী হুইয়াও প্রস্তাবিত স্থলে বেইরূপ নৃশং- 
সত ও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছেন। 
মেনাপতির বিরছে চিতোর-বানিগণ দিশাঁহার! হইয়া 
পড়ে । এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের প্রধান প্রধান বীরগণের 
পতন হয়| অবশেষে পুত্ত চিতোর-সৈন্যের পরিচালন ভার 
গ্রহণ করেন । পুত্ত বোড়শব্ীয় বালক। কিন্তু এই বালকের 
হৃদয়ও সাহসে অনমনীয় ছিল। বস্তুতঃ শৌধ্য ও বীর্ধ্যে পুত্ত 
পৃথিবীর আরাধ্য দেবতা» স্বদেশ-বৎনলতা'র জন্য পুত্র নাম 
অমরশ্রেণীতে নিবেশিত হইবার যোগ্য । পিতা রণস্থলে 
দেহ ত্যাগ করিলে পুত্ত অতুলনীয় সাম সহকারে যুদ্ধে 
যাইতে লমুদ্যত হয়েন। স্পার্টার যহ্ছিলার ন্যায় সাহার 
মাত তীহাঁকে সমর-সঙ্জায় সজ্জিত করিয়া “রণস্থলে পলা» 
য়ন অপেক্ষ। জন্মভূমির রক্ষীর তরে মৃত্যুও শ্রেয়স্কর” বলিয়া 
. বিদায় দেন। পুত্ত মীতৃ-আঁজ্ঞা পালনে প্রতিশ্রুত হইয়া 
' রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। পুত্ের অপাঁধারণ পরাক্রমে যবন 
সৈন্য বিধবস্ত-গ্রাঁয় হইয়া উঠে। এইরূপ লোকাতীত উৎ- 
সা সহকারে যুদ্ধ করিয়! পুত্ত মাতৃ-আজ্ঞা পালন করেন। 
আকবর সাহু শত্রুর শুরোচিত গুণ বিস্মৃত হয়েন নাই। 
তিনি এবিষয়ে বিশিষ্ট উদীরতা দেখাইয়। প্রকৃত যুদ্ধবীরের 
সম্মান রক্ষা করেন। জয়মল ও পুত্বের বীরত্বে আকবরের 
হৃদয় এতদূর আরুষ্ট হয় যে, তিনি স্বীয় লেখনীতে তীহা- 
দের অক্ষয় কীর্তি বর্ণৰ। করিতে ক্রটী করেন নাই। এেত- 
দ্যতীত আকবর তার দিল্লীস্থ প্রাসাদ-দ্বারের উভয় পারছে 


শধমাদা ও 
ছুঁটাঁ প্রকাণ্ডীকার হস্তী নির্মাণ করাইয়া তাহার উপর্ন 
জয়মল ও পুদ্ত্বের প্রতিমূর্তি সংস্থাপিত করেন? বিখ্যাত 
ভ্রমণকাঁরী বার্ণিয়ারের সময়েও এই প্রতিমুর্তিদ্ধ় যথাষথ 
অবস্থায় অবস্থিত ছিল। আকবর এইরূপে পরাক্রাস্ত 
শত্রুর মর্ধ্যাদ] রক্ষা করিয়া প্রকৃত মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন, 
সন্দেহ নাই। 

পুতের প্রাণ-বায়ুর সহিত চিতোরের গৌরব অন্তন্থিত 
হয়। চিতোরবালিগণ অবিলম্বে শোচনীয় জোহরের অনুষ্ঠান 
করে। আট সহত্র রাজপুত একত্রিত হইয়া! শেষ বীর1* 
ভোজন করেন। অপরদিকে রাঁজপুত মহিলাগণের চিতা- 
: মলের শিখা গগনস্পর্শী হইয়া উঠে। এইরূপ করাল নর- 
শোণিত-প্রবাহ ও করাল হুতাশন-শিখ! দেখিয়া চিতোঁর- 
রীজলন্বমী জম্মের মত চিতোর হুইতে বিদায় গ্রহণ করেন। 
কার্ধেজের প্রসিদ্ধ হাঁনিবল কাঁনি সমরে জয়ী হুইলে 
আপনার ক্ৃতকাঁ্ধ্যতার পরিচয়ার্থ রৌমীয়দিগের অন্ুরীয়ক 
সমুহ আহরণ করিয়া ধামা দ্বারা পরিমাণ করিয়াছিলেন, 
*আকবরও এইরূপ রাজপুতদিগের গলাতরণ সমুহ (জিনার) 
উম্মোচন করিয়া! পরিমাণ করেন। পরিমাণে এই আভরণ 
৭৪২ মণ হয়| রাজস্থানের ব্যবসায়িগণের মধ্যে পত্রের পৃষ্ঠে 
এই ৭9২ এর অঙ্কপাঁতের পদ্ধতি আছে, ইহার অর্থ এই, 
ধাহারা এই পত্র উন্মোচন করিবেন, চিতোর-ধংসের অমস্ত 





* বীরণ অর্থাৎ সঞ্জিত তাদুল | বিদাকস সমন্নে রাজদুতদিগের মধ্যে 
বীর প্রদানের পদ্ধতি আছে। 
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গ্রত্যবায়-ভার তাহাদের ক্ষদ্ধে পতিত হুইবে। ভানেক 

স্থানে অনেক লম্প্রদায়ের মধ্যে এই পদ্ধতির প্রচার দৃষ 

হুয়। বহুশত বৎসর অতীত হইল, চিতোর বিধ্বস্ত হইয়াছে ; 

অদ্যাপি ৭৪২ পত্র-পৃষ্ঠে জাজ্জ্বল্যমান থাকিয়। এই শোচনীয় 
বাদ সাধারণের কর্ণে কর্ণে কহিয় বেড়াইতেছে। 

' উদয় সিংহ চিতোর পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে আরণ্য 
প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন, পরিশেষে তথা হুইতে অর্ধলী 
পর্বতের উপত্যকায় উপস্থিত হয়েন। চিতোর-ধংশের পূর্বে 
উদয় সিংহ এই উপত্যকার প্রবেশ-পথে একটা ছুদ খনন 
করাইয়া তীহার উদয়সাগর নাম রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে 
তিনি এই স্থানে একটী নগর স্থাপন করিয় নিজের নামান্থু- - 
সারে উন উদয়পুর নামে অভিহিত করেন । ও 

উদয় লিং চিতোর-ধংশের পর চারি বতনর জীবিত 
ছিলেন। ৪২ ৰৎসর বয়সে তাহার ম্বৃত্যু হয়। তাহার 
২৫টা পুভ্তর সম্তানের মধ্যে প্রতাঁপ নিংহু পৈত্রিক উপাধি ও 
গরদ্দির উত্তরাধিকারী হয়েন। 

এইরূপ প্রতাপ বংশান্থগত “রাণা” উপাধি ধারণ করি- 
লেন, এইরূপে মিবারের গৌরব-নুধ্য লমুজ্্বল হইবার 
স্ুত্রপাত হুইল। যদিও চিতোর বিশ্বস্ত হইয়াছিল, যদিও 
বনের পরাক্রমে রাজপুতগণ হুতাশ্বান হুইয়া পড়িয়াছিল, 
তথাঁপি এ্রতাপের ছ্বদয় বিচলিত হুয় নাই। তিনি চিতোর 
উদ্ধার করিতে কৃত-সঙ্কপ্প হুইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, 
যতক্ষণ বাপ্পা! রাওর মন্ত্রপূত শৌণিতের শেষ বিদ্দ্বু ধমনীতে 
বর্তমান থাকিবে, ততক্ষণ তিনি এই সন্কপ্্প হইতে বিরত 
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হইবেন না$ প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতক্ষণ থৌহিলোট বংশের 
গৌরক, শিবাঙরর ইতিহীনে অস্কিত থাকিবে, ততক্ষণ তিনি 
মোগলের বশ্যত স্বীকার করিবেন না| প্রতাপ এইরূপ 
স্থিব্-প্রতিজ্ঞ হইয়া সমীছিত লাধনে প্রব্রর্ত হইলেন, উচ্চ- 
তর সস্কপ্প, মহত্তর সাধনা তীহাঁর ছদয়কে উচ্চতর গ্রামে 
আঁরোহিত করিল, তিনি স্বদেশ-ছিতৈষণা, স্বজীতি-প্রিয়- 
তাঁয় উদ্দীপ্ত হইয়া অনুচর-বর্গকে উৎনাঁহিত করিতে লাঁনি- 
লেন। প্রতাঁপের এইরূপ উৎসাহ, এইরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা 
দেখিয়া অনেকে ভীহার অন্ুবর্তী হইল বটে, কিন্তু প্রধান 
প্রধান রাজপুতগণ মৌগলের পক্ষ অবলম্বন করিলেন, মাঁড়- 
ঘাঁর, আত্বর, রিকেনিয়র এবং কুঁদীর অধিপতিগণও স্বজীতি- 
প্রিয়তায় জলাঞুলি দিয়া আকবরের পক্ষ সমর্থনে ত্রটা 
করিলেন না । অধিক কি, তীহার ভ্রাতাঁও তাঁছাঁকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া শক্র-দলে মিশিলেন, কিন্তু দুঢ়-প্রতিজ্ঞ প্রতাপ 
ইহাতেও হতাশ্বাস হইলেন না, তিনি বাপ্পা রাওর মন্ত্রপৃত 
শোৌণিত কলঙ্কিত ন৷ করিয়া! স্বদেশের উদ্ধার সাধনার্থ স্বীয় 
জীবন উৎসর্গ করিলেন। 

প্রতীপ এইরূপে স্বজাতি--স্ববন্ধু কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া 
২৫ বৎসর কাল ছূর্বীরপরা ক্রম গোল শাসনের বিরুদ্ধা- 
চরণ করেন।,. এই নময়ে এক এক বার তীহ্ার হুরবন্থার 
এক শেষ হয়, স্বয়ং পর্বতে পর্বতে বেড়াইয়া স্ত্রী পুন্রের 
সহিত পার্বত্য ফল খাইয়া কষ্টে জীবনাঁতিপাঁত করেন, 
তথাপি তিনি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। 

! এরূপ স্বাধীনত্ব-প্রিয়ত। পৃথিবীর ইতিহ্থাসে হুর্লভ। 
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৪২ প্রতাপ সিংহ । 


চিতোর-্বংসের স্মরণার্থ প্রতাপ সর্বপ্রকার বিলাস 
দ্রব্যের উপভোগ পরিত্যাগ করিয়ীছিলেন। তিনি স্বর্ণ ও 
রৌপ্য পাত্র পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষ-পত্রে অন্ন আহার করি- . 
তেন, হুপ্ধফেণ-নিভ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া তৃণাচ্ছাদিত 
শয্যায় শয়ন করিতেন এবং ক্ষৌর-কাধ্য পরিত্যাগ করিয় 
লক্বমান দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিতেন। তীর আজ্ঞায় অগ্রবর্তী 
রণ-ছুন্দুভি সকলের পশ্চাতে ধনিত হইত। মিবারের 
এই শোৌক-চিহ্ব অদ্যাঁপি বর্তমান রহিয়াছে, অদ্যাপি 
প্রতাপের বংশীয়গণ স্বর্ণ ও রৌপ্যময় আহার-পাত্রের নীচে 
রৃক্ষ-পত্র ও শখ্যার নীচে তৃণ রাখিয়া থাকেন। 

প্রতাপ পৈত্রিক গদিতে আরোহণ করিয়! কতিপয় 
অভিজ্ঞ সর্দদীরের সাহায্যে শীসন-কার্ধ্য ও রাজস্ব-সংক্রান্ত 
বিষয়ের উৎকর্ষ সাধন করিতে লাগিলেন; যে কএকটা 
পার্বত্য ছুর্ণ হস্তে ছিল, তৎসমুদয় দৃটীভূত করিলেন। 
যত দিন মোগলদিগের মহ্িত ভীহীর প্রতিদ্বন্বিতা ছিল, 
তত দিন তীঙ্ার আজ্ঞায় ববনান ও বেরিস্‌ নদীর 
উভয় তীরবর্তঁ উর্ববর ভূমিতে কেহই থাঁকিতে পারিত না। 
নিজের আদেশ যথাবিধি পালিত হয় কি না, তাহার 
প্রতি প্রভাপের তীক্ষু দৃষ্টি ছিল। তিনি প্রায়ই কতিপয় 
অশ্বারোহি-নমভিব্যাহারে স্থানীয় লোকের. কাঁধ্য-কলাপ । 
পর্ধ্যবেক্ষণ করিতেন | তাহার কঠিন আদেশে মরুভূমির 
নিস্তব্ধতা উর্বর ক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, তৃণরাঁজি 
শস্য সমুহের স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল, গন্তব্য পথ কণ্টকা- 
কীর্ণ বাঁব্ল। বক্ষে অগম্য হইয়াছিল এবং মন্তুষ্যের আবাঁস- 


-প্রবন্ধ-মাল।। ও 


.ভ্ভুমি বিবিধ বন্য জন্তর বিছার-ক্ষেত্র ছইয়|ছিল। প্রতাপ 
এইরূপে নযুন্ধয় ভুমি বন্য ভাঁবে পরিপূর্ণ করিয়। বিজেতা 
মোগলদিগের লাভের পথ অবরুদ্ধ করিরাছিলেন । 

যে সণস্ত রাজপুত মৌগলদিগ্ের সহিত বৈবাহিক সুত্রে 
আবদ্ধ ছিলেন, প্রতাপ তীহাদিগকে নিতান্ত ঘ্বণী করি- 
তেন। আব্বরের রাঁজা মানসিংহের সহিত আকবরের 
এইরূপ সন্বন্ধ ছিল বলিয়া প্রতাপ মানমিংহের সহিত 
সমুদয় আামাজিক সম্বন্ধ উঠাইয়া দেন। একদ। মানসিংহু 
সোলাপুর অধিকার করিয়া হিন্দুস্থানে আমিতেছিলেন, 
এমন অময়ে প্রতাপের সহিত নাক্ষাৎকারের অভিপ্রায় 
জ্ঞাপন করেন, প্রতাপ মিংহ এই সময়ে কমলমিয়রে অব- 
স্থান করিতেছিলেন, তিনি আত্বরধীশ্বরের অভিনন্দন জন্য 
উদয় সাগরের তীরে উপস্থিত হুইলেন। অবিলম্বে এই 
স্থানে একটা সম্দ্ধ তোজের আয়োজন হুইল, গ্রতাপের পুক্তর 
কুমার ওমরা রাজা মানের অভ্যর্থনার জন্য এইক্ছলে উপস্থিত 
ছিলেন £ মান সিংহ নির্দিষ্ট স্থলে সমাগত হইলে তিনি 
পিতার অন্থুপাস্থিতির জন্য ক্ষম! প্রার্থনা করিয়! তাহাকে 
ভোজন-স্থলে বসাইলেন। মাননিংহ প্রতাপের সহিত 
একত্র ভোজন করিতে বিশেব আগ্রহ প্রকাশ করাতে 
প্রভাপ ছঃখ সহকারে বলিলেন, যিনি তুরুক্কে নিজের 
ভগিনী সম্প্রদান করিয়াছেন এবং অন্তবতঃ যিনি তরুকের 
সহিত আহারও করিয়াছেন, তিনি তাহার সহিত একত্র 
ভোজন করিতে পারেন না। রাজা মান প্রতাপ নিংহের 
এই বাক্যে অপমান জ্ঞান করিয়া ভোজন-স্থল হইতে 


৪৪ প্রতাপ সিংহ । 


গাত্রোখান করেন, প্রতাপ সিংহ এই সষয়ে ঘটনা স্থলে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন, রাঁজ। মান অঙ্বে আরোহণ পূর্বক 
তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়। বলেন, “যদি আমি তোমার গর্বর খর্বব 
মা করি তাহা হইলে আমার নাম মাঁন সিংহ নহে” | মান 
নিংছ এই কথা বলিয়1 চলিয়া গেলে পবিত্র গঙ্গাজল দ্বার! 
ভোজন-স্থান ধৌত করা হয়, এবং যাহারা এই ভোজের 
সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন, ভাহরা স্সীন করিয়া বস্থান্তর গ্রহণ 
করেন । এই সমস্ত বিবরণ আকবরের আসতি-প্রবিষউ হইল 
আকবর মীনলিংহের প্রতি প্রতাপ সিংহের তাদৃশ ব্যৰ- 
হারে আপনাকে পর যাঁর নাই অপমানিত জ্ঞান করি” 
লেন। অবিলম্বে এই অপমানের প্রতিশোধ জন্য সংগ্রণ- 
মের অনুষ্ঠান আরস্ত হই । যুবরাজ সেলিম সৈন্যাধ্যক্ষ 
হইয়। মাননিংহ ও মহব্বত খাঁর সহিত প্রতাপের বিরুদ্ধে 
যাত্রা করিলেন। 

প্রতাপ দ্বাবিংশতি সহত্র রাঁজপুতের সাহস ও ন্বদে- 
শীয় পর্বতমালাঁর উপর নির্ভর করিয়া আকবর-তনয়ের 
গতি প্রতিরোধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন, যে স্থলে তাহার 
সৈন্য সন্বিবেশিত হয়, তাঁহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার প্রায় আট 
যাইল। এই স্থান কেবল পর্বত, অরণ্য ও ক্ষৃত্র নদীতে 
সঘারত ৷ ইছার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ সকল দিকেই 
অত্যুচ্চ পর্বত লম্বতাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । এই গিরি 
সঙ্কট হলদিঘাট বলিয়। সব্বত্র প্রসিদ্ধ। প্রতাপ মিবারের 
আশা-ভরসা-স্থানীয় রাজপুতদিশের সহিত এই গিরি-সঙ্কট 
আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মান হয়েন। মোগল সৈন্য সমুপস্থিত 


প্রবৃ-মালা । প্রঃ 


হুইলে তুযুল সংগ্রাম নংঘটিত হয় রাজপুতগণ অসামান্য 
পরাক্রম _অঞ্ঞর্তপূর্ব সাহমের সহিত যুদ্ধ করিয়া সমরা- 
ক্ষনে শায়িত হয়; বিজয়-শ্ী মোগলের অস্ক-শারিনী হয়েন | 
চতুর্দশ সহত্র রাঁজপুতের শৌণিতে হুলদিঘাটের ক্ষেব্র 
রঞ্জিত ছয় । প্রতাপ জরাশায় নিরাশ হইয়। রণস্থল্‌ পরি- 
ত্যাগ করেন । 

এইবূপে হলদিঘাট সমরের অবসান হয়, এইরূপে চত্ু- . 
দশ সহজ রাজপুত হলদিঘাট-রক্ষার্থ অক্লীন বদনে, অসন্কুচিত 
চিত্তে আপনাদিগের জীবন উৎ্নর্গ করে । ইতিহাসের 
. আদরের ধন ভারতবর্ষ এই লোঁকাতীত বীরত্বের জন্য চির- 
, প্রসিদ্ধ । যদি কেহ রণ-তরঙ্জায়িত গ্রীসের সহিত ভারতের 
তুলনা করিতে চাছেন, যদি কেহ অলোকলামান্য গ্রীন 
সেনাপতিদিগের বিচরণ পাঠ করিয়া ভারতের দিকে চাঁহিয়। 
দেখেন, তাহা হইলে আমর! তীহাকে অসম্কুচিত হৃদয়ে বলিব, 
হলদিঘাট ভারতের থর্দাপোলী, আর প্রতাপ নিংহ ভার- 
তের লিওনিদস। হুলদিঘাট কিছু লামান্য যুদ্ধক্ষেত্র নে, 
প্রতাপ মিংহ কিছু লামান্য যুদ্ধবীর নছেন ? বদি পৃথিবীতে 
কোন পুণ্যপুঞ্জময় মহাতীর্থ বর্তমান থাঁকে ; যদি পবিত্র 
স্বাধীনতার পবিত্র ধজার কোন বিলাসক্ষেত্র খাঁকে, তবে 
তাহা নেই হলদিঘাঁট, যদি কোন বীর পুরুষ বীরেক্্র-সমাজে 
প্রীতির পুষ্পীঞ্জলি পাইয়। থাকেন, যদি কোন অদীনপরা- 
্রম মহাপুরুষ আলোকনাঁমান্য দেশানুরাগ জন্য অমর- 
সমিতিতে স্ত্ত হইয়া! থাকেন, তাহা হুইলে তিনি সেই 
প্রতাঁপ সিংহ! ফলে হলদিঘাট ষোড়শ শতাব্দীর একটা 


৪৬ প্রভাপ দিংস্ছ! 


পরম পবিত্র যুদ্ধ-ক্ষেত্র। কবির রসময়ী কবিতায় ইহা অনন্ত- 
কাল লীল1 করিবে, এঁতিহাসিকের অপক্ষপাজ বর্ণনায় ইহ! 
অনন্তকাল থোষিত হইবে । প্রতাঁপ নিংহ অনন্তকাল 
বীরেন্দ্-মমাজে হ্বদয়-গত শ্রদ্ধার পূজ| পাইবেন এবং পবিত্র 
হইতেও পবিত্রতর হইয়া অনন্তকাল অমর-শ্রেণীতে সন্রিবিষট 
থাঁকিবেন | 

প্রতাপ অঙ্গচর-বিহীন হুইয়া নীলবর্ণ তেজন্বী চৈতক 
অশ্ব আরোহণে রণস্থল পরিত্যাগ করেন | প্রতাপের 
ন্যার এই অশ্বও তেজস্থিতায় রাজস্থানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ । 
যখন ছুই জন মোগল সর্দার প্রতাপের পশ্চাদ্ধাবমাঁন হয়, 
তখন চৈতক লম্ প্রদানে একটা ক্ষুদ্র পার্বত্য সরিৎ পাঁর 
হুইয়া স্বীয় প্রভুকে রক্ষা করে। কিন্তু এ্রতাপের ন্যায় 
চৈতকও যুদ্ধ-স্থলে আহত হুইয়াছিল। এই আঘাতে পথি 
মধ্যে চৈতকের এরাণ বিয়োগ হয় । প্রিয়তম বাহনের স্মর- 
গার্থ প্রতাপ এই স্থলে. একটা মন্দির নির্মাণ করেন। 
অদ্যাপি এই স্থান “চৈতন্কা চুত্র” বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে... 

১৫৭৬ খ্রীঃ অন্দের জুলাই মাসে চিরস্মরণীয় হুলদিঘাঁট 
মিবারের গৌরব-স্থানীয় রাজপুতগ্রণের অনন্তপগ্রবীহ শোণিত- 
_ আতে প্রক্ষমালিত হয়। এদিকে সেলিম বিজয়-গৌরবে স্ফীত 
ছইয়! রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। কমলমিয়র ও উদয়পুর- 
শক্রর হস্তে পতিত হুইল, প্রতাপ সন্তান-বর্ের সহিত এক 
পর্বত হইতে অন্য পর্বতে এক অরণ্য হইতে অন্য অরণ্যে এক 
গহ্বর হইতে অন্য গহ্বরে যাইয়া অনুমরণকারী মৌগলদিগ্ের 
হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বৎমরের 


জবন্ধমালা নথ 


পর বৎসর পরিবর্তিত হইতে লাগিল, তথাপি প্রতাপের 
কষ্টের অববি রহিল না, প্রতি নুতন বৎসর নুতন হুতন কষ্ট 
সঞ্চয় করিয়া প্রতীপের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল । এক 
সময়ে বিশ্বামী ভিলগণ প্রতীপের পরিবারবর্গকে একটা 
নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়! আহার দ্বারা তাহাদের প্রাণ রক্ষা 
করে। প্রতাপের এইরূপ অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও অশ্রচ্ত- 
পুর্ব কষ্টে দাশয় শত্রুর হৃদয়ও আর্ডরে হইল । দিল্লীর প্রধান 
রাজকর্ম্চারী ঈদৃশী স্বদেশ-হিতৈষণাঁয় বিমোছিত হইয়া 
গ্রতাপকে সম্বোধন পূর্ব্বক এই ভাবে একটা কবিতা লিখিয়া 
পাঠাইলেন, “পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নছে। ভুমি ও সম্পত্তি 
অদৃশ্য হইবে £ কিন্তু মহৎ লৌকের ধর্মী কখনও বিলুপ্ত 
হইবে না। প্রতাপ সম্পত্তি ও ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন, 
কিন্তু কখনও মস্তক অবনত করেন নাই | হিন্দস্থানেক় 
সমুদয় রাঁজগণের মধ্যে তিনিই কেবল স্বীয় বংশের সম্মান 
রক্ষা করিয়াছেন” |. প্রতাপ এইরূপে বিধন্মী শক্ররও 
প্রশৎসা-ভাজন হুইয়! বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন । 
প্রাণাধিক বনিতা ও লন্তানগণের কষ্ট এক এক অময় 
তীস্থাকে উন্মত্ত করিয়া ভূলিতে লাগিল। ছ্রন্ত মোগলগণ 
এ পর্ধ্যস্তও ক্ষান্ত হইল না| তিনি পাঁচবার খাদ্য সামগ্রীর 
আয়োজন করেন, কিন্তু সুবিধার অভাবে পাঁচবারই তাহা 
পরিত্যাগ করিয়া পার্বত্য প্রদেশে পলায়ন-পর হয়েন। 
একদা তাহার মছিষী ও পুভ্বধু মাঁল-নামক ঘাসের বীজ 
দ্বারা কয়েক খানি রুণটী প্রস্তুত করেন এবং এই খাদ্যের 
এেকাঁংশ সেই সময়ের ভোজনের জন্য রাখিয়া অপরাৎশ 


£৮ শ্রন্তাপ সিংহ | 


ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেন। প্রতাপের একটা ছুহিত। 
এই রুটীর কিয়দংশ লইয়া ভোজন করিন্ঠেছিল, এমন 
লময়ে একী বন্য মাজার তাহার হস্ত হইতে সেই রুটা 
খানি লইয়। যায়। বালিকা আর্ত স্বরে ক্রন্দন করিয়া! উঠে, 
প্রতাপ অদূরে বসিয়া স্বীয় শোচনীয় দশ।-বিপর্ধ্যয়ের বিষয় 
ভাবিতে ছিলেন, ছুহিতার আর্ত স্বরে চমকিত হইয়! দেখেন, 
কুন্টা খানি অপহৃত হুইয়াছে। প্রতীপ অক্্রান বদনে হলদি- 
ঘাটে স্বদেশীয়গণের শোণিত-আতঃ দেখিয়াছিলেন, অল্লান 
বদনে ন্বদেশীয়দিগকে স্বদেশের সম্মানপরক্ষার্থ আত্ম-প্রীণ 
উৎসর্গ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, অল্লান বদনে 
রাজপুত জাঁতি__রাঁজপুত বংশের গৌরৰ রক্ষার জন্য রণস্থল- 
বর্তিনী করাল সংহারমুর্তির বিভীষিকায় তাচ্ছীল্য প্রদর্শন 
করিয়া বলিয়াছিলেন, “এই ভাবে দেহ বিসর্জনের জন্যই 
রাজপুতগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ।” কিন্তু এক্ষণে তিনি স্ফির- 
চিন্তে তনয়াঁর কাঁতরতা দেখিতে সমর্থ হইলেন না । স্সেহের 
শৈশব-নোলা, প্রীতির বিলাস-ভুমি বালিকাকে আর্ত স্বরে 
কাদিতে দেখিয়! হার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইল, যেন 
শত শত কাল ভুজঙ্গ আনিয়া সর্ববাঙ্জে দংশন করিল, শিরায় 
শিরায় সেই তীব্রে বিষ-জ্বালা গ্রস্ত হুইল। প্রতাপ আর 
অহা করিতে পারিলেন না, আপনার কষ্ট দূর করিবার জন্য 
আকবরের নিকট আত্ম-সঘর্পণের অভিপ্রায় জানীইলেন । 
গ্রতাপের এইরূপ অধীনতা-স্বীকাঁরের সম্বাদে আকবর 
মগর-মধ্যে মহোল্লাস-সহ্কাঁরে উৎসবের অনুষ্ঠানি করিতে 
আদেশ করিলেন । প্রতাপ আকবরের নিকট যে পত্র 


র্‌ বন্মালশা £৯ 


শ্রেরণ করিয়াছিলেন, মেই পত্র পৃর্থীরাজ দেখিতে পাই- 
লেন 1. পৃর্থীরাজ বিকেনিয়রের অধিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা । 
শ্ব্জীতি-প্রিয়তা ও  স্বজাতি-হিতৈষণায় তীহাঁর হৃদয় 
আতট পূর্ণ ছিল। তিনি প্রতীপকে নিরতিশয় শ্রদ্ধা শু 
ভক্তি কর্সিতেন। প্রতাপ হঠাঁৎ দিলীশ্বরের নিকট অবনত- 
মস্তক হইবেন, ইহা! ভাবিয়া তাহার হৃদয় নিতান্ত ক্ষু্ধ 
হইল। পৃর্থীরাজ আর কাল বিলম্ব না করিয়া নিম্ন লিখিত 
ভাবে কয়েকটা কবিতা রচনা পুর্ববক প্রতাপের নিকট প্রেরণ 
করিলেন :-- 

“ছিন্দুদিগের সমস্ত -আশা ভর হিন্দুজাতির উপরই 
নির্ভর করিতেচ্ছ। রীণা এক্ষণে. সে সকল পরিত্যাগ করি- 
তেছেন। আমাদের সর্্দারগণের সে বীরত্ব নাই, নারীগণের 
নে সতীত্বগৌরব নাই। প্রতাপ না থাকিলে আঁকবর 
সকলকেই এই সমভূমিতে আনয়ন করিতেন। আমাদের 
জাতির বাজারে আকবর একজন দালাল $ তিনি মক- 
লই কিনিয়াছেন, কেবল উদয়ের তনয়কে ফিনিতে পারেন 
মঙ্থি।- সকলেই ছতাশ্বাস হুইয়া৷ নৌরোজার বাজাঁকে' 
আপনাদের অপমান দেখিয়াছেন, ৫কব'ল হামীরের বংশ- 
ধরকে অদ্যাপি সে অপমান দেখিতে হয় নাই । জগৎ 
জিজ্ঞাসা করিতেছে, প্রতংপের অবলম্বন কোথায়? পুরুষত্ব 
ও তরবাঁরিই তীহার অবলম্বন | তিনি এই আবহ 
লম্বন-বলেই ক্ষত্রিয়ের গর্ব রক্ষা করিতেছেন। বাঁজারের 
এই দালাল কিছু চির দিন জীবিত থাকিবে না, এক দিন 
অবশ্যই ইহলোঁক হুইতে অবসৃভ হইবে । তখন আমাদের 

৭ 


০ প্রভাপ সিংহ! 


জাতির নকলেই পরিত্যন্ত ভূমিতে - রাজপুত-বীজের বপন 
জন্য প্রতাপের নিকট উপস্থিত হুইবে। প্রীহাতে এই 
বীজ রক্ষিত হয়, যাহাতে ইহার পবিত্রতা পুনর্ব্বার সমুজ্কবল 
হইতে পারে, তাহার জন্য সকলেই প্রতাপের দিকে চাহিয়া 
রছিয়াছে |” 

পৃথথীরাজের এই উৎদাহ-বাক্য শতসহঅ রাক্জপুতের 
তুল্য বলকারক হুইল | ইহা প্রতীপের মুহামান দেছে 
জীবনী শক্তি প্রদান করিল এবং তীহাঁকে পুনর্বার স্বদেশের 
গৌরবকর মহৎ কার্ধ্য সাধনে সযুভেজিত করিল। প্রতাপ 
দিলীশ্বরের নিকট অবনতি স্বীকারের সঙ্কপ্প পরিত্যাগ 
করিলেন। কিন্তু এই সময়ে বর্ধার এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়া- 
ছিল, যে প্রতাপ কিছুতেই পর্ববত-কন্দরে থাকিতে ন! 
পারিয়া শোণিত-রঞ্তিত মিবার পরিত্যাগ পূর্বক মরু- 
ভূমি অতিবাহন করিয়া সিন্ধু নদের তটে যাইতে কৃত, 
সঙ্কণ্প হইলেন। এই-সঙ্কপ্প সিদ্ধির মানসে তিনি পরি- 
বার-বর্খ ও মিবারের কতিপয় বিশ্বস্ত রাঁজপুতের সহিত 
অর্ধলী হইতে নামিয়া মরুপ্রীস্তে উপনীত হুইলেন। 
এই নময়ে প্রতাপের মন্ত্রী তাহার পুর্ব পুরুষগণের 
সঞ্চিত সমস্ত ধন আনিয়া! প্রতাপের নিকট উপস্থিত 
করেন, এই সম্পরি এত ছিল যে, ইহা দ্বার! দ্বাদশ 
বর্ধকাল পঞ্চবিৎশতি সহস্র ব্যক্তির ভরণপোহণ নির্বব।- 
হিত হইতে পারিত। কৃতজ্ঞতার এই গ্রক্ক্ট দৃষ্টান্তে 
এতাপ পুনর্ববাঁর সাঁছদ সহকারে অভীষ্ট মন্ত্র নাধনে সমু- 
দ্যত হুইলেন। অর্বিলম্বে অনুচরবর্ধ একত্রিত হইল! 


শ্রবস্ধ-সাল! ৫5 


প্রতাপ ইহ্থাদিগকে- লইয়া! মোগল টৈন্য পরাজয় পূর্বক 
কমলমিয়র পুনরধিকাঁর ও বিলুগ্ঠন করিলেন | ইহার পর 
একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধেই চিতৌর, আজমীর ও মণ্ডলগড় 
ব্যতীত সমস্ত মিবাঁর প্রদেশ প্রতাঁপের পদানত হইল। কিন্তু 
এইরূপ বিজয়-জ্রতে পরিশোভিত হইলেও প্রভাঁপ জীব- 
নের শেষ অবস্থায় শাস্তি লাভ করিতে পারেন নাই | পর্বত- 
শিখরে সমারুঢ হইলেই তীহাঁর নেত্র চিতোরের ভূর্ম-প্রাচী- 
রের দিকে নিপতিত হইত! অমনি তিনি হৃদয়ের মুমর 
দাহনে অধীর হইয়া পড়িতেন, যে চিতোরে বাপ্পা রাও 
জীবিতকাঁল অতিবাঁছিত হইয়াছিল, যে চিতোরে রাঁজপুত- 
কুল-গৌরব সমরশী স্বঙ্গেশের স্বাধীনত'-রক্ষার্থ কাগীর নদীর 
তীরে পৃথীরাঁজের সহিত দেহ ত্যাগ করিতে সমর-সঙ্জায় 
সঙঞ্জিত হুইয়াছিলেন, যে চিতোরে বাঁদল, জয়মল ও পুত্ত 
সমরাক্গনে অবতীর্ণ হইয়া অক্সীন বদনে-_অক্ষুন্ধ হৃদয়ে আস্ম- 
প্রাণ উৎসর্শ করিয়াছিলেন, অদ্য সেই চিতোর শ্াশান, 
অদ্য সেই চিতোরের প্রাচীর অন্ধকার-সমীচ্ছত্ন ভীষণ ৈল- 
শ্রেণীর সাদৃশ্য বহুন করিতেছে। প্রতাপ প্রায়ই এইরূপ 
চিন্তা__এইরূপ কণ্পনাঁয় অবনন্ন হইতেন, প্রায়ই তরঙ্গের 
পর তরঙ্গের আঘাতে তাহার হৃদয় আলোড়িত হুইত। 
এইরূপ অরুন্তুদ ভাবনায় প্রতাপ তরুণ বয়সেই এঁহ্িক 
জীবনের চরম সীমায় উপনীত হইলেন। ছুরস্ত রোগ আসিয়া 
শীত্রই ভীছাঁর দে অধিকার করিল। পেশোলা হ্রদের 
তীরে প্রতীপ ও তাঁহার সর্দদারগণ বর্ষা হইতে আপনা- 
দিগকে রক্ষ। করিবার জন্য যে কুটীর নির্ঘাণ করিয়াছিলেন, 


২ গ্ুতাঁপ সিংহ । 


দেই কুন্টীরেই প্রতীপের জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত 
স্বয়। প্রতাপ স্বীয় তনয় ওমরাঁর প্রতি আস্ছাশৃন্য ছিলে, 
তিনি জাঁনিতেন, কুমার ওমরা নিতীস্ত সুখোচিত যুব $ 
রাজ্য রক্ষার ক্লেশ কখনই তাহার সহনীয় হইবে ন1। তনয়ের 
এইরূপ বিলাস-প্রিয়তায় প্রতাপ নিতান্ত মর্ম্-ব্যথিত হুইয়া- 
ছিলেন £ অন্তিম সময়েও এই যাতনা তীহা হইতে অস্তন্থিভ্ 
হইল ন1।- আন্ত গ্রতাপের মুখ ছইতে এই হুঃলহ- 
মনোফাতনা-সন্তুত স্বর সমুখিত হইতে লাখিল। একজন 
সর্দার ই কষ দেখিয়া প্রভাপকে জিজ্ঞাঁল। করিলেন, 
তাহার এমন কি কষ্ট হইয়াছে যে, প্রাণবায়ু শান্তভাবে 
ম্রছির্গত কইতে পাঁরিতেছে না। প্রতাঁপ উত্তর করিলেন, 
“যাহাতে শ্বদেশ তুরুকের হস্তগত না হয়, তন্বিবয়ে কোন 
প্রতিশ্রগ্তি জানিবার জন্য আমার প্রাণ এখনও অতি কষ্টে 
বিলম্ব করিতেছে ।” পরিশেষে তিনি কুটার লক্ষ্য করি! 
কছ্িলেন, “হয়ত এই কুটারের পারবর্তে বহুযুল্য প্রাসাদ 
বিনিশ্মিত হইবে, এেরং আমরা মিবারেকস, যে. ্কাধীনতা 
রক্ষার জন্য এত কষ্ট স্বীকার . করিয়াছি, হয়ত তাহা এই 
কুষ্টারের নঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইবে” । লর্দারগণ গ্রতাণেক্র 
এই বাঁকে শপথ করিয়া কহিলেন, যে পর্ধ্যন্ত মিবার স্বাধীন 
মী হইবে, সে পর্যন্ত কোনও প্রাসাদ নির্মিত হইরে না 1” 
প্রতাপ আশ্বস্ত হইলেন, নির্বাপোন্বুখ প্রদীপের ন্যায় তাহার 
মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হুইল । মিবার আপনার স্বাধীনতা রক্ষা 
করিবে শুনিয়া তিনি শীস্তভাবে ইহলোক হইতে অবরসৃত 
ঈলেন। 


খরবন্ধযালা। রঃ 


এইরূপে স্বদেশ-বৎসল প্রতাপ সিংহের জীবন-ত্রোতঃ 
অনস্ত কাঁল-সাগরে বিলীন হইল | যদি মিবারে থুকিদিদিস্‌ 
অথবা জেনোঁকফন থাঁকিতেন, তাহা হইলে পেলপনিসসের 
সমর'অথবা। “দশ সহজ -্ীন্ানর্্বন”*% কখনও এই রাঁজপুত- 
শ্রেষ্ঠের অবদাঁন অপেক্ষা ইতিহাসে অধিকতর মধুর ভাবে 
কীর্তিত হইত না। অনমনীয় বীরত্ব, অবিচলিত স্থ্িরতাঁ, 
আশ্রচতপুর্ব অধ্যবসায় সহকারে প্রতাপ দীর্ঘকাল প্রবল- 
পরাক্রান্ত, উত্লতাকণন্ক্ষ, লহায়-সম্পস্থ অগ্রো্টের রিমা 
চরণ করিয়াছিলেন। এইরূপ গুণ-সপ্ভাঁৰ নিবন্ধন অদ্যাপি 
প্রতাপ নিংছ প্রত্যেক স্বাজপুতের হৃদড়ে অধিষ্ঠাত্রী 
দেঘতারূপে “দিরাজমাঁস য়ছ্িয়াছেন। যত দিন স্বদেশ- 
হিটৈষণ] রাজপুতের মনে অঙ্কিত থাঁকিভব, তত দি প্রভাঁপ 

ংছের গ্েই-দেব-াঁবের ব্যত্যয় হইবে না। 


পাস সিসি 





* গ্রীসের দুটী নগর স্পার্ট। ও এখিনা | -এখিনা পারদম্তর- লছিত 
যুদ্ধে বিশেষ গৌরবান্ধিত হইলে তাহার প্রতিদ্বদ্বী স্পার্টা অহথয়াপরবশ 
হইয়া! সমরসজ্জার আয়োজন করে: ইছাতে স্পার্টা৷ ও এখিনার সহিত 
ভিনী মহাঁসংগ্রাম হয় | ইহাই পেলপনিসের যুদ্ধ বিয়া বিখ্যাত | 
প্রসিদ্ধ এতিহাদ্িকখুঁকিদিদিস এই-মছাসমরের, সবিস্তর বিবরঞ দিখি- 
বদ্ধ করিয়াছেন। ূ ৃ 

পারস্তের রাজ? দরাযুন লৌকান্তরগত, হইলে ভীহার পুত অক্ষর 
পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন | কিন্তু অর্তক্ষত্রের জাত! সাইরস রাজ্য 
প্রান্তির জন্য দশ সহত্্র গ্রীক সৈন্যের সাহায্যে সমরে পরব্বত্ত হয়েন | 
সীট পুঃ ৪০১ অন্দে সাইরুসূ সমরে নিহত হইলে ঘ্বীক সেনাপতি জেনো- 


প্লামায়ণের সাধারণ ধর্ম ও নীতি | 





অযোধ্যাধিপতি সুর্য্বংশ-প্রভব রামচন্দ্র লঙ্কার ছূর্ৃত্ত 
অধিবাসিদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হুইয়া তাহাদিগকে 
সমূলে বিষ্বস্ত করেন, এই বিষয়ই রাঁমায়ণের সর্ব প্রধান 
ঘটনা । এই নাঁমরিক ঘটনাই বাল্মীকির রসমরী কৰি- 
তীয় ঘিবদ্ধ ছইয়। রাময়ণে উপগীত হইয়াছে । রামচন্দ্র 
ঘেসমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে এই লোক-প্রসিদ্ধ অভি- 
ঘানে প্ররৃত হয়েন, তৎসমুদয় বিন্ধ্য পর্ব্বতের সনিছিত প্রদেশ 
হইতে সংগৃহীত হুইয়াছিল। কিন্তু রামায়ণে এই সৈন্য- 
ব্যুহ বানর জাতিতে পরিগণিত হইয়া বানরী বৃত্তে পরি- 
ণত হইয়াছে । বোধ হয়ঃ তাঁহার! অসভ্য-প্রককতি ও 
সংস্কৃতভীষী আধ্য জাতির সহিত নংঅ্রৰ-শূন্য ছিল বলিয়া 
বাল্মীকি তাহাদিগকে এইরূপ পাঁশব ভাবে পরিকীর্তিত 
করিয়াছেন ৷ রামচন্দ্র যে জাতির বিরুদ্ধে সমরাঁজনে 
অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন, তাঁহারাও আকৃতি ও স্বভাব 
প্রভৃতিতে ভর্ধ্যজাতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন লক্ষণাক্রাস্ত। কিন্তু 
ছোমাঁর যেষন ত্রোঁজান-ভুমিতে গ্রীস দেশের লামাঁজিক 





ফন তাহার দশ সহত্র সৈন্যের সহিত বিশ্লি্ট পরাক্রম ও কৌশল 
সহকারে স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন | ইহাই “দশ সহজের প্রত্যাবর্তন 
বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ | প্রসিদ্ধ গ্রীক সেনাপতি ও ইতিহীদলেখক 
জ্ঞেনৌফন ইহার আশনুপূর্ধিক বিবরণ লিখিয়াছেল [ 
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আচার, ব্যবহার ও ধর্মপদ্ধতি প্রবর্তিত করিয়াছেন, রাঁমা 
য়ণের কবিও নইরূপ বিধশ্ম্র অধ্যুষিত লক্কায় সংস্কৃতভাবী. 
আর্ধ্জীতির ব্যবহার ও ধর্মান্ুমোদিত ক্রিয়াকলাপ প্রবর্তিত 
করিতে ক্রটী করেন নাই। এইজন্যই তদানীন্তন সময়ে 
উপস্টীয়মান বেদের পবিত্র পনি ও আর্য্যজাতির অনুষ্ঠিত 
পবিত্র আচার-পদ্ধতিতে লঙ্ক! পরিপৃত ছিল। রামের এই 
গ্রতিদ্বন্দ্রিগণ রামায়ণে রাক্ষন নামে অভিহিত হইয়াছে। 
রাক্ষনগণ নিরতিশয় ছিংত্রঃ ভয়ানক ও বেদাম্থযোক্রিন্ত 
ক্রিাকলাপের অন্পূর্ণ বিরোধী । বোধ হয়, রামায়ণের কবি 
স্বভাবসিদ্ধ স্বণার বশবর্তা হইয়া এই আচার-ভ্র$ জাতিকে 
ব্াক্ষমিক ভাবে চিত্রিত,করিয়া সংধারণের সমক্ষে -উপ- 
স্থাপিত করিয়াছেন। এইরূপে রামায়ণের. মহ্ছানমর দ্টা 
বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন ধর্তপদ্ধতির 
সম্প্রদায়ের বিরাট মিশ্রণে সমুদভূত হইয়াছিল । ঈদৃশ বিপ- 
রাত ধর্ম্াক্রান্ত বিষয়-দ্বয়ের সমাবেশে উত্তম ও ক্ধমতাঁর . 
চিত্র সম্যক্‌ পরিস্ফুট হুইয়াছে। এরূপ বিভিন্ন বর্ণের চিত্র 
প্রদর্শন করিয়া অপরের হাদয়ে তাহার স্বভাব প্রতিকলিত 
করা বাল্মীকির প্রতিভার একটা উতকুষট দৃষ্টান্ত। 

বামায়ণের নহ্বিত ছোমারের রচিত ইলিয়াদ মহাঁকাব্যের 
অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। উভয়ই সমান ঘটনায়ূলক, 
উভয়ই তবন-মোহিনী কণ্পনার কোমল করে লমান 
বিকশিত, উভয়ই প্ররুতি-স্ুলভ কোমলতা, নবীরুততা, 
জাতীয় কিন্বদস্তী-প্রিয়তা, সংক্ষেপতঃ আদিম অবস্থার 
সমুদয় কবিত্ব-নম্পত্তিতে মমান পরিস্ফুট। গ্রীক ও ভার- 


৫৩ রামীয়ণের সাধারণ ধর্খ ও শীতি। 


তীয় কবিতা এইরূপ সমান গুণশালিনী হইলেও জাতিগত 
স্বভাঁষ ও প্রতিভার বৈপরীত্য নিবন্ধন হারস্পর ভিন্ব 
ধর্্াক্রান্ত | শ্রীসের স্বতাক ও প্রতিভার ফল:--মানবের 
অত প্রকৃতির সামঞ্জস্তঃ ভারতের স্বভাব ও প্রতিভার 
ফল:-_মানবের সহিত প্রকৃতির প্রতিদ্বন্বিতা। এক দিকে 
এই সামঞ্রস্ত আদিম গ্রীক্‌ মহাকাঁব্যে, অন্য দিকে এই 
প্রতিস্থিতা আদি ভারতীয় মহাকাবো পরিব্যাপ্ড হুইয়া 
রছিয়াছে। 

'বাষায়ণের কবিতা সাধারণতঃ অতি গভীর, অতি মর্ধ্ব- 
স্পর্শিনী ও অন্তি গৌরবে বিভূষিত হইলেও বর্ণনাবহুল ও 
অতিবিষ্তুত | ইহা অনীমতাঁয় বিলীন হইয়াছে। হোমা- 
রের কবিত! অতি উদগ্র ও অতি সজীব হুইলেও গাতীর্ধ্য 
ও কমনীয়তাগ লহযত। হ্োমারে প্রত্যেক মানবচরিত্র 
বিশিষউ সুন্মনরূপে চিত্রিত-.ছইয়াছে-তাহার ক্ষর্মতা ও 
শক্তি অতি সজীবত! নহুকারে প্রতিফলিত হইয়াছে । আগার, 
ব্যবহারের বিষয়ে রাঁমায়ণ অপেক্ষা হোঁমারের কাব্য উচ্চ 
সভ্যতার পরিচয়স্থল নহে । যদিও রাখায়ণের যুদ্ধক্ষেত্রে 
অস্ত্রাদি-পগ্রয়োগ নিতান্ত অত্যুক্তি ও অমানুষী বিষয়ে পরি- 
পূর্ণ তথাপি তৎসমুদয়ে অসভ্যতা ক! নির্দদয়ভার লক্ষণ দৃষ্ট 
ছয় না। হেকতরের প্রতি একলিসের ব্যবারের সহিত 
রাবণের প্রতি রামের ব্যবহারের তুলনা করিলেই ইহা! পরি- 
স্কট হইবে। একিলিস্‌ পতিত শত্রুর গ্রতি নির্দরতার 
পরাকান্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, রা পতিত শক্রর প্রতি 
মৌজন্যের একশেষ দেখাইয়াছেন। এইরূপ-উদ্বারতাগুণে 
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বাল্সীকির রামায়ণ হৌঁধারের ইলিয়াদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জুখ- 
সমৃদ্ধির বর্ণনা তও রামায়ণ ইলিয়াদের নিশ্্গণ্য নয়। বাঁল্ীকির 
অযোধ্যা ও লঙ্কা হোখারের স্পার্ট। ও ত্রয় অপেক্ষা অনেক 
ংশে ভোগ-বিলান ও সৌভাগ্য-সম্পদের আশ্রয়-ক্ষেত্র । 

ভাষা বিষয়ে গ্রীক ও ভারতীয় মহাকাব্য উভয়ই সরল, 
স্বাভাবিকও কষ্টকর্্পনার বহির্ভূত । কিন্তু বাঁলীকির ভাষা 
সম্বন্ধিনী রীতি ছোমাঁর অপেক্ষা অটল ও সুব্যবস্থিত। যাহা 
হউক, সতক্ষেপতঃ রামায়ণ ও হোঁমারের মহাকাব্য ভুট্টা 
বিভিন্ন জাতির প্রতিভাশালী কবির ছুটী অতি মহৎ কীর্তি- 
স্তস্ত। শেষটা প্ররুতির সহিত অতিসমঞ্জসীভূত ও শিপ্প- 
কুশলা কণ্পনার তুলিকায় অতিচিত্রত প্রথমটা প্রতিভার 
উচ্চভাবে অতিবিস্তৃত ও অতি গৌরবান্নিত। শেষটী রণ- 
স্থলবর্তিনী সংহার-সুর্তির ন্যায় বিরাট তাঁবে অবস্থান করি- 
তেছে, প্রথমটী নিরীহ-ন্বভাৰ সংযতমন। তপন্থিশ্রেষ্ঠের 
ন্যায় পবিত্র ভাঁবে ভাসমান রহিয়াছে 

এই রাঁমায়ণরূপ সপ্তকাণ্ড কপ্পপাদপে নান! নীতি-বিষ- 
ফ্লিণী কথা বর্ণিত আছে। লঙ্কাদ্বীপে রাঁবণ অতিশয় ছুরাঁচার 
ছিল। সে বল পূর্বক পরদার হরণ করিয়া আনিত। পরি- 
শেষে সীতা হরণ করাতে তাছাঁকে যে প্রকার হুরবস্থান্বিত 
ও অপমানিত হুইয় প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তাহা! 
ইচ্থাতে সবিস্তর বর্ণিত আছে। স্ৃতরাৎ তৎপাঠ্ে রাঁবণের 
ব্যবহারের প্রতি সকলেরই ম্বণা জন্মে। পক্ষান্তরে রাঁম 
অতি সদাঁশয় ছিলেন $ রামীয়ণে যেরূপ বর্ণিত আছে 
তাহাতে বোঁধ হয়, ধৈর্য, বিনয়, গাভীর্ধ্য, সরলতা, দাঁক্ষিণ্য 
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৫৮ রামায়ণের সাধ রণ ধর্ম ও নীতি 


প্রভৃতি সদ্‌গুণ যেন মুর্তিমীন হইয়া রাঁম রূপে অবতীর্ণ 
হুইয়াছিল | রামচন্দ্র অনেক বার নানা [বপদে পতিত 
হুইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি বিচলিত হন নাই। 
তাহার বদনমণ্ডলে নিরবচ্ছিন্ন ধৈর্য্য ও গাততীরধ্য বিরাজ করিত। 
নত্যসন্ধ রামচন্দ্র পিতৃপরায়ণ ছিলেন.| তিনি একমাত্র পিভৃ 
লত্য-রক্ষার্থ অনায়াসে রাজ্য-নুখ বিসর্জন পূর্বক চতুর্দশ 
বর্ষকাল বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অসাধারণ পিতৃ-ভক্তির 
পরাকান্ঠ প্রদর্শন করেন। ছ্রাত্বা রাবণ লীতারে হরণ 
করিয়া লইয়া গেলে, রামচন্দ্র বানর-বল সহকারে লঙ্কা 
অবরোধ করিয়াছিলেন, তথাপি অত্য-লঙ্ঘন ও রাজ্যের 
অনিষ্টীশঙ্কা ভয়ে অযোধ্যায় গমন করিয়া অনুজ ভরতের 
সাহায্য গ্রহণ করেন নাই । রাম প্রিয়তমীর উদ্ধার সাধন 
করিয়া নিয়মিত চতুর্দশ বর্ধান্তে অষোধ্যায় গমন পুর্ব্বক 
রাজ্য-ভার শ্রহণ করিয়া বিলক্ষণ স্থুনিয়ম সহকারে গ্রজা- 
পালন করিয়াছিলেন? বনে গমন সময়ে জট্াচীর ধারণ 
করিতে রামের ষে প্রকার বিময়-চিহ-স্ুশোতিত মুখকাস্তি 
দৃউি হইয়াছিল, রাঁজীসন-গ্রহুণ সময়ে মহার্থ রাঁজপরিচ্ছদ 
পরিধান করিতে তাহার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নীই। রাম- 
চন্দ্র বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অনেক সময়ে ছূর্ব্িসহ হুঃখা- 
নলে দগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজ্য-ভার গ্রহণ করিয়া 
তদ্দগ্খের নিদানভূতা জননী কৈকেনীর প্রতি কিছু মাত্র 
অনম্মান প্রদর্শন করেন নই, প্রত্ুত অন্ুক্ষণ দৃঢ় তর 
ভক্তি সহক'রে তাহার সেবা, শুআাধা করিতেন | পরিশেষে 
র।মচন্দ্র এক মাত্র গ্রজীরজীনের নিষিত্ত প্রীতির এতিমা 
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শ্রিয়তমাকে নিতান্ত নিরপরাধণ জানিয়াও অনয়াসে পরি 
ত্যাগ.করিয়া।ছলেন। 

- 'ব্লীমীয়ণ-পাঠে পাতিত্রত্য-বিষয়িণী নীতিও লাভ করিতে 
পারা যায় | জনক-নন্দিনী পীতা অতিশয় পতিপরায়ণ। 
ছিলেন । বোধ হয়, জগদীশ্বর জগলোককে পতিভক্জি 
বিষয়ক উপদেশ দিবার নিমিত্ত সীতার সৃর্টি করিয়া- 
ছিলেন । নীতা, সাক্ষাৎ প্রজাপতি-সদূশ জনক এবং 
সর্ধগুণান্থিত ও নর্বপ্রকীর ধন-সম্পত্বির অধিপতি পতি লাভ 
করিয়া এরূপ চিরছুঃখিনী ছিলেন যে, ভুমগ্ুলে অন্য কোন 
রমণী তাদৃশ সুভগকুলের বধু হইয়া, ছার ন্যায় ছুরবস্থা- 
স্থিত হয়েননাই। অুকুমারাঙ্গী জানকী একমাত্র ভর্তার 
সুখ দেখিয়াই স্ুকঠোর বনবাস-ছুঃখ সঙ করিয়াছিলেন । 
অনস্তর হুর্মাতি রাবণ কর্তৃক ঘতা হইয়া লঙ্কায় অশেষবিধ 
যন্ত্রণা ভোগ করেন, তথাপি অস্ুল্য সতীত্ব-রত্ব বিনষ্ট 
করেন নাই। পরিশেষে রাবণ নিহত হইলে রামচন্দ্র অগ্নি- 
পরীক্ষা পূর্বক সীতারে গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় আগ- 
মন করেন। এমন সময়েও নির্দয় দৈৰ প্রতিকূল হুইয়া 
চিরছুঃখিনী শীতার সুখরতু অপহরণ করে | রামচন্দ্র ছূর্মিবা'র 
লৌক-গঞ্জন! সছিতে না পারিয়া তাদৃশ পতি-পরায়ণা 
কািনীকে অরণ্যে নির্বাসিত করেন। ইহাঁতেও সীতা। ভ্রষ- 
ক্রমে ভর্তা কিবা! দেবরগণের নিন্দাবাদ করেন নাই, প্রত্যুত 
'আপনাকেই চিরহ্ঃখিনী ও হতভাগিনী বলিয়া বারম্বার 
ধিক্কার দিয়াছিলেন ! সীতা একান্ত পতি প্রাণা ও সরল- 
হৃদয়া ছিলেন । ভীছ্ীর ন্যায় শুদ্ধাচারিণী কামিনী ভূমণ্ডলে 
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প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। নির্্বল পবিত্রতাৰ ও অলৌ- 
কিক মহত্চ্ছটা তাহার বদন-মগ্ডলে নিরন্তর বিরাজমান 
থাকিত। সীতা, তাঁদৃশ সার্বভৌম চক্রবত্ত্ণ পতি পাইয়াও 
চিরজীবনের মত্ত বন-বাঁদিনী হইয়া যদৃচ্ছালন্ধ ফলমুল 
দ্বার? অতিকষ্টে জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্য 
স্থখভোগ প্রার্থনা করেন নাই, কেবল পতি সুখেই মুখী 
ও পতি ছুঃখেই ভূখী ছিলেন। সীতা, শ্বঞ্গণের প্রতি 
- কখনও অভক্তি প্রকাশ করেন নাই, প্রত্যত নিরস্তর ভাঁহা- 
দিগের শুশ্ধা করিয়া আঁশীর্বাদ-পাত্রী হইয়াছিলেন। 
এরূপ ললনাঁর ইতিরত্ত পাঠ করিলে কাহাঁর হৃদয় বিগলিত 
না ছয়? এবং কোন্‌ সাঁমাজিকের মনেই বা অভূতপূর্ব 
আনন্দ-মিশ শোঁক-ভাবের উদয় না হইয়া থাকে? সীতা 
ন্যায় সেই পবিত্র ভাব-__সেই পতি-পরায়ণতা-_সেই উদারতা 
লাভ করিতে চেষ্টা কর! অস্মৎ-কাঁমিনীকুলের একান্ত বিধেয় 
এবং তজ্জন্য রাঁমায়ণান্তর্গত লীতা-চরিত অধ্যয়ন কর! 
তাহাদের সর্বাগ্রে কর্তব্য) 

রামায়ণে অসাধারণ ভাতৃপ্রেম, অসাধারণ হুহ্ৃৎ-প্রণয় 
ও অসাধারণ প্রভু-ভক্তির বিষয় সবিস্তর বার্ণত আছে। 
সুনীল ভরত পিতৃ-দত্ত রাঁজ্য প্রাপ্ত হুইয়াও কেবল প্রগাঁঢ় 
ভ্রাতৃ-প্রেম নিবন্ধন তাহা গ্রহণ করেন নাই। প্রত্যুত অগ্র- 
জের পাছুকাঁকেই রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়াছিলেন । 
ভরত অগ্রজ রাঁমচক্দ্রকে অতিশয় ভক্তি করিতেন ! 
প্রাণীস্তেও অগ্রজের অধ্রয় কার্ধ্য সাধন করেন নাই। 
তিনি মাতুলালয় হইতে আসিয়া সৈন্য-সাঁঘস্ত-সমভি- 


. এবন্ধ-ীলা ১ 


ধ্যানারে অরণ্যে প্রবেশ পূর্বক অগ্রজকে পুনরানয়ন করিতে 
বিস্তর প্রয়াসপাইয়াছিলেন। এইরূপ লক্ষমণও রাঁমচক্দ্রের 
প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিমান্‌ ছিলেন! তিনি অগ্রজের প্রতি 
অনুরাগ বশতঃ ন্বপ্পবয়সে অনায়াসে রাঁজ্য-সুখ বিসর্জন 
পূর্বক বনে বনে বেড়াইয়৷ তদীয় প্রিয়কার্ধ্য সাধন করিয়া- 
ছিলেন । দারুণ শক্তিশেল-বেদনা সহ করিয়াও বিপুল 
পরাক্তম সহকারে ভ্রীতৃজাঁয়ার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন । 
লক্ষ্মণ অগ্রজের আজ্ঞা কখনও অবছেলা করেন নাই। তিনি 
ভ্রাতুআজ্ঞায় নিতান্ত নির্দয়ের ন্যায় গর্ভবতী ত্রাতৃ-বগুকে 
অরণ্যে পরিত্যাগ করেন। 

সুপ্রীব ও বিভীষণ অসাধারণ সুন্বৎ- প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা 
প্রদর্শন করিয়াছেন। বিপৎকাঁলে বন্ধুকে পরিত্যাগ না 
করিয়া কিরূপে তাহার শ্রিয়কাঁধ্য সাধন করিতে হয়, উক্ত 
মহাত্মদ্ধয়ই ভীহার এক শেষ করিয়াছেন। ুঞীৰ প্রিয়তম 
মিত্রের সাহ্ছায্যার্থ সসৈম্যে.লঙ্কায় 'গমন পূর্বক যুদ্ধস্থলে 
বিপুল কষ্ট ও যন্ত্রণা সহা করিয়াছিলেন । এইরূপ পবন- 
তনয় হুন্থমানও অসামান্য প্রভূভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। 
শত যোজন-বিস্তীর্ণ জলধি উত্তীর্ণ হুইয়া' জনক-তনয়াঁর 
অন্বেষণ, সেতৃবন্ধে ক স্বীকার, গন্ধমাদন পর্বত হইতে 
বিশল্যকরণী আনয়ন পূর্বক লক্ষণের জীবন দান প্রতভৃতি 
প্রত্যেক কার্যে তাহার অনাধারণ প্রভু-ভক্কির নিদর্শন 
প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। বিপৎসময়ে প্রভুর প্রতি অসম্মান 
প্রদর্শন কিন্বা তীছাকে পরিত্যাগ ন! করিয়া কিরূপে তীহা'র 
প্রিয়কার্ধ্য সাধন করিতে হয়, হনুমানই তদ্বিষয়ের আদর্শ- 
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ভূমি | রামায়ণে এতাদৃশ মহাত্মণের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে 
তদন্ুরূপ আচরণ করিতে বলবতী গ্ররৃত্তি জঞ্লময়। থাকে । 
কিন্তু বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়! দেখিলে সুগ্রীৰও বিভীষ- 
ণের সমুদয় কাঁধ্য সন্নীতির অন্গুমোদিত বলিয়া প্রতিপন্ন 
হইবে না। 

রামায়ণে পূর্বতন মহ্র্ষিগণের বিনয়, সরলতা, সত্য 
নিষ্ঠা, বিদ্যাপরায়ণত! প্রভৃতির বিষয় পাঁঠ করিলে চিত্তের 
উদারতা সাধিত হয়। পরন্তু বহু বিবাহ করিলে ফেরূপ 
পারিবারিক অনিষ্ট হয়, প্রকৃষ্ট পদ্ধাতি-ক্রমে যেরূপে প্রজা- 
রঞ্জন করিতে হয়, তাহা ইহাতে বর্ণিত আছে। স্ুৃতরাঁৎ 
তৎপাঁঠে অনেক নৈতিক উপদেশ লাভ করিতে পারা যায়। 


পাস শিপ 
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ভারতবর্ষ সুবিস্তীর্ণ পৃথিবীর মানচিত্রের একটা ক্ষুদ্রতর 
অংশ মাত্র। কিন্তু এই ক্ষুদ্রতর অংশ পবিত্র ইতিহাসের 
অতি আদরের ধন। অভ্যতার - প্রথম প্রবর্তক আর্য 
মনীধিগণের গভীর মস্তিকষ-সমুখ্খিত বেদ, দর্শন, বিজ্ঞান 
সাহিত্য প্রভৃতি এক সময়ে এই অংশেই সমুদিত হুইয়া- 
ছিল। ইউরোপের, গ্রীস, আফ্তিকার মিশর যদি কৰি ও 
এঁতিহানিকগণের হৃদয়গত শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্তলি পাইবার যোগ্য 
হয়, তাহা হইলে আসিয়ার এই তারতবর্ষও সেই শ্রদ্ধা- 
পুষ্পাঞ্জলির লম্যক্‌ অধিকাঁরী। বস্তুতঃ তারত চির দিনই 
সকলের প্রীতির পুভ্ভলী। কপ্পনা যাহার নর্মসখী, ললিত- 
পদাবলি খাঁহার ভীবন-সহচরী, শব্দ-চাতুরী ফাঁহার বিশ্বস্ত 
পরিচারিকা, ভাঁবঘট। যাহার ছায়ার ন্যায় অন্ুগামিনী, 
ভারত সেই: স্বতাব-প্রিয় অন্তস্তত্বজ্ত কবির উপাম্য দেবতা 
স্বরূপ। আবার সত্য ষাহার হৃদয়-সখা, ন্যায় ফাহার মন্ত্র- 
দাতা, সমবেদন। ধাহার জীবন-তো[ষিণী, ভারত নেই অপক্ষ- 
পাতী সহান্থভূতিপর এঁতিহাসিকের অতি আদরের সামগ্রী । 
কবির রলময়ী কবিতায়, এঁতিহানিকের সারল্যময়ী বর্ণনায় 





* কেহ কেহ ইহাকে “সঞ্জোশীতা নামে নির্দেশ করেন। পরল্ত 
রাজা বলিতে ইহার নাম “অনঙ্গমঞ্জরী” লিখিত আছে। 
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ভারতের গৌরব, ভারতের বীরত্ব, ভারতের বব অনন্ত 
কাল লীলা করিবার যোগ্য। হারা বিষয়-লিষ্পৃহ, তোগ- 
সুখে বিরত, সর্ব প্রকীর উদ্দাপীনতা সর্ব প্রকাঁর নিরৃতি 
াহাদের জীবনের অবলম্বন, ফাহার৷ “নলিনীদলগত”- 
জলের ন্যায় জীবনের ক্ষণস্থায়িতা, বিভ্যুৎ-প্রভাব ন্যায় 
সৌভাগ্য-লন্ষমীর চর্চলতা, চক্রনেমির ন্যায় অদৃষ্টের পরি- 
বর্তনশীলতা দেখিয়া সংসার হুইতে বিচ্ছিন্ন হয়েন, নির্জন 
গিরি-কন্দরে-_নিজ্র্জন অরণ্যে নীরবে বসিয়া অস্তিমে অনস্ত 
শক্তির ধ্যানে নিবিষ-চিত্ত থাঁকেন, ভারত সেই যোগরত 
তাপসগ্রণের যোগাঁভ্যাসের প্রবর্তক। ভীহারা সৌভাগ্য- 
লীলা-তরজীয়িত ভারতের ইদানীস্তন শ্মশান ভাব, হিন্দু 
রাজ-চক্রবর্তিগণের উত্থান ও পভণ, যুমলমাঁন সস্ত্রাটণের 
উদয় ও বিলয় ভাবিয়া সংসারের অসারতা, অদৃষ্টের চঞ্চলতা 
অন্থতব করিবেন এবং ক্ষণস্কুর্তিশীল জলবিষ্ জলে মিশা- 
ইতে দেখিয়া প্রবৃত্তির অনুরাগ, মায়ার কুহকে আরুষ না 
হুইয়,গস্ভীর ভাঁবে যোগাঁননে সমাসীন থাকিবেন। এইরূপ 
এক সময়ে নৌভাগ্য-লীলা-তরক্গায়িত, সুখ-বলীর-বিলাস 
ভূমি, অন্য সময়ে বিকট শ্মশানের বিকট মুস্তির উদ্দীপক 
ভারতের বিষয় লইয়া অনেকেই অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। রামায়ণকাঁর বাল্মীকি_-মহাঁভারতকাঁর বেদ- 
ব্যাস হইতে ইদানীন্তন ক্ষুদ্রতম গ্রন্থকার পর্্স্ত সকলেরই 
ভারতীয় বিষয় লেখনীর প্রধান উপজীব্য হইয়। দড়াইয়াছে। 

ভারতীয় মনম্বিগণের সকলেই সর্বত্র স্থপরিচিত। ভার- 
তীয় বীরেক্দ্রগণের সকলেই দেশ-হিতৈষিদিগের পুঁজনীয় | 
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ইহাঁদের সকলের বিষয়ই পবিত্র ইতিহাসের বরণীয় হইয়। 
লোকের রসনায় রলনায় লীল। করিয়া বেড়াীইতেছে। উজ্জ- 
যিনী-জনিতা কবিতা-বল্লীর মধুময় কুনুম পৃথিবীর প্রতি 
সভ্য গুহেই আদরসহকাঁরে পরিরক্ষিত হইতেছে, গভীর 
্বান_-গভীর চিন্তার পরিচায়ক ষড় দর্শন পৃথিবীর প্রতি 
চিন্তাশীল. ব্যক্তিগণেরই উপাস্য দেবতা-স্থানীয় হইয়া রছি- 
যাছে, প্রাচীনতম শ্রতি ও স্মৃতির নিকট পৃথিবীর প্রতি সভ্য 
জনপদই ভক্কিভাবে মস্তক অবনত করিতেছে? বাঁদর ও 
পুভের নাম সকলের যুখেই ধনিত হইতেছে ঃ প্রতাপ সিংহ, 
ও গোবিম্দ সিংহ সকলের নিকটেই ছৃদয়গত শ্রদ্ধা পাইতে- 
ছেন $ শিৰজী ও সের সিংহ ভারতের সমস্ত ইতিহাসেই 
স্তত হুইতেছেন | এইরূপ ভারতীয় কীর্তির মিদানভূত 
ভারতীয় আধ্যগণ পৃথিবীর সমস্ত সভ্যমণ্ডলীতেই সম্মানিত 
ও সমাদৃত হুইয়াছেন। 

ভারতীয় পুরুষগণের ন্যায় ভারতীয় রমণীকুলও এক 
সময়ে ধৈর্য অটল,ছিলেন, বীরত্বে অজেয় ছিলেন, জাতীয় 
জীবনে অনমনীয় ছিলেন। ঝীহাঁরা কেবপ কোমল প্রক্ক- 
তির কোর্মল লৌন্দর্ধ্ের সত্তাগেই ব্যাঁসক্ত ছিলেন না _.. 
জ্রমর-চুদ্বিত প্রভাত-কমলের অঙ্জ-বিলান অথবা দিবস- 
পরিণাম-সঞ্ভুত পায়স্তন স্ত্রীর কমনীয় শোভা প্রভৃতিতেই 
কেবল অনিমিষ-লৌচন হুইয়া থাকিতেন নাঁ। মলয় সমীরণ 
প্রন্থুম-লতিকা দোলাইয়া স্পর্শে স্পর্শে দেছ-যষ্টি আলিজন 
পুর্বক ভীহাদিগকে জাড্য-দোৌঁষে সমাচ্ছন্ন করিতে সর্ব 
হইত না। ভোগ-সুখের আবেশময়ী ললিত কবিতাবলি- 

ক 
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তাহাদের চিত-বিনোদনের সামগ্রী ছিল না। ভীহার। 
লোকারণ্যে জীবসমুছের বিরাট মিশ্রণ-জব্তি ভীমকাস্ত 
সৌন্দর্য্যে সমাকু্ট হইডেন, তাহারা গর্রণস্পর্শী হিমগিরির 
ক'টিতে প্রলয়-পয়োদ-মালার ছুটাছুটি দেখিয়া অপার আনন্দ 
অনুভব করিতেন, তাহারা ভীম-মারুত-সংক্ষোভিত বিশাল 
অপার সিন্ধুর বিশ্বত্রাস গ্জর্নে উৎফুল্ল হইতেন, তীহার। 
পর্ব্বত-বিদীরী বাঁক্যাবলিভে নাঁচিয়া উঠিতেন। ভীহাদের 
দয়সাগর অটলতা, নিরভ্গকতায় আতটপূর্ণ ছিল, ভাহাদের 
কর্তব্য-বুদ্ধি সুখে ছুঃখে, সুসময়ে ভুঃসময়ে, অভ্রংলিহ গিরি- 
বরের ন্যায় সদা উত্নতশীর্ষ থাকিত ; ভারতভুমি এক 
সময়ে এইরূপ মহিলাঁকুলের বিলাসক্ষেত্র ছিল, এক সময়ে 
এইরূপ মহিলাকুলের গৌরবে ভাঁরতভূমি গৌরবিনী হইয়া 
সম্ধদয় কৰি--সহ্ৃদয় এতিছাসিকের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ 
করিরাঁছিল। 

নৎযুক্তা। এই শ্রেণীর রমণীরুলের মধ্যে পরিগণিত । ইনি 
কান্যকুজ্রপতি জয়চন্দ্রের ছুছিতা। ১১৭০ খ্রীঃ অব ইহার 
জন্ম হয়। স্ুপ্রপিদ্ধ ঈাদ কৰি চৌহান রাঁসোর কাঁনৌজখণ্ডে 
ইহার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। সংযুক্ত তাঁৎকাঁলিক মহিলা- 
দিগের আদর্শ-ভুমি ছিলেন। তাহার অন্থুপম সৌন্দর্য 
কেবল দেহ্যফ্টিতেই পর্যবসিত হয় নাই, উহা! আভ্যন্তরীণ 
প্রকৃতিতেও উপগত হুইয়া চিত্র উদারতা সাধন করিয়া- 
ছিল। সংযুক্তার. গুণগরিমা এতদূর লব্বপ্রসর হইয়াছিল 
যে, চাদ তীহাকে কাঁন্যকুক্সের লক্ষ্মী বলিয়া বর্ণনা করিতে 


ক্রুটা করেন নাই। 
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জয়চক্দ্র রাঠোর-বংশীয় রাঁজপুতদিগ্রের এবং সুপ্রসিষ্ধ 
দিলীপতি “বীরাজ চৌহান-বংশীয় রাজ্বপুতদিগের শিরঃ- 
স্থানীয় ছিলেন। এই রাঠোর ও চৌহান কুলের মধ্যে মর্ধা- 
স্তিক বিদ্বেষ-ভাব ছিল। পৃর্থীরাজ অতুল সৌভাগ্য-সম্পত্তির 
ক্রোড়ে লালিত হুইয়! একদা স্ুপ্রসিদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করেন। এই মহ্থাযজ্ঞের মছদনুষ্ঠান দেখিয়া তদীয় 
পরম শক্র জয়চন্দ্রের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয় । জয়চন্দ্র এত- 
নিবন্ধন অরর্য-প্রদীপ্ত হইয়। স্বীয় গৌরব ও প্রাধান্য অপ্রাতি- 
হুত করিবার জন্য অচিরাঁৎ রাজসুয় মহাঁযজ্জঞের অনুষ্ঠানে 
গ্ররত্ত হয়েন। এই শেষবার ক্ষত্রিয়-রাঁজধানীতে ক্ষত্রিয় 
রীজগণের অভীষ্ট মছাষজ্ঞ অম্পাদিত হয় | ভারতীয় 
রাজন্যশেষ্টের মধ্যে সকলেই এই মহাযজ্ঞে নিমজ্জিত হুইয়া 
কান্যকুক্জে আগমন করেন। কেবল দিল্লীশ্বর পৃথ্থীরাজ ও 
মিবারাঁধিপতি সমরশীর আগমন হয় না। ইহারা আপনাদের 
বর্তমানে জয়চন্দ্রকে তথাবিধ মহীযজ্ঞ সম্পাদনের অযোগ্য 
ৰলিয়। নিমন্ত্রণ অগ্রীহা করেন৷ জয়চক্দ্র এেতন্নিবন্ধন অভি- 
মান-স্ফীত হইয়া পৃথথীরাঁজ ও লমরশীর ছু'ী হ্রণুয়ীর 
প্রতিমূর্তি নিশ্মাণ পুর্বক তীহার্দিগকে যথাক্রমে দ্বারবাঁন্‌ ও 
স্থালী-পরিক্ষারকের পদে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। এদিকে 
মহদাড়ম্বরসহ্ছকাঁরে রাজস্তুয়ের কাঁধ্য আরস্ত হয়। যজ্ঞান্তে 
কান্যকুজ-লক্ষ্মী সতযুক্তাঁর স্বয়ম্বরের উদ্যোগ হইতে থাঁকে। 
্বয়স্বর-গ্রথ! রমণীকুলের মনৌধত বর নির্বাচনের উৎকৃষ্ট 
সাধন। ভারত যখন উন্নতির শিখরে সমাঁরুঢ়, ভারতীয় রীতি, 
ভারতীয় আচার যখন অপরাপর জাতির অনুকরণীয়, তখম 


৬৮ সংযুক্কা । 


এই স্বয়স্বর-প্রথা ভারতের সমাজে বদ্ধমূল হুয়, তখন এই 
্বয়স্বর সকলের দর্বপ্রকার গুণ-গ্রামের অফ্িতীয় পরিচয়- 
স্থল হইয়া উঠে । প্রস্তাবিত সময়ে যদিও ভারতের সুখ-শশী 
ক্রমশঃ অস্তগঘনোনম্মুখ হইতেছিল, যদিও ভারতের অতুল- 
নীয় মহিম! ক্রমশঃ এক এক গ্রাম নিম্বগত হুইতেছিল, 
তথাপি আঁধ্য সমাজ এই চিরন্তন পদ্ধতির বহিশ্চর হয় 
নাই। এই পদ্ধতির অনুবর্তী হইয়া অদ্য গুণ-গৌরব-শ্রেষ্ঠ 
বাঁহুবল-দুৃপ্ত ক্ষাত্রয় রাজগণ একে একে কান্যকুজের 
স্বয়স্বর-সভা সমলঙ্কৃত করিতে লাখিলেন |. রাজগণের অধি- 
বেশনের পর লোক-ললামভত! সৎযুক্ত! স্বয়যরোঁচিভ বেশ- 
ভুষায় লজ্জিত হয়! হস্তে বরমালা ধারণ পূর্বক ধাত্রী 
সমভিব্যাহ্থারে সভা-গৃছে লমাগত হইলেন । 

ষে গুণান্থরাগ ছাদয়ের স্তরে স্তরে উদ্দীপ্ত হইয়! মানবী 
প্রক্কৃতি দেবভাবান্বিত করিয়া তুলে, তাহা কখনও সামান্য 
বাহ আবরণে নিবারিত হুয় না। নংঘুক্তা ইহার পূর্বেই 
পৃথ্ীরাঁজের অলোকলামান্য গুণ-_-অলোক সামান্য সাহস-_ 
অলোকনামান্য বীরত্বের বিবরণ শুনিয়া তৎগ্রতি আসক্ত 
হুইয়াছিলেন, এক্ষণে পিতার শক্রতাঁয় সে আসক্তি নিরাকত 
হইল না। তিনি ক্ষত্রিয়োচিত সাহস অবলম্বন করিয়া 
পৃথ্থীরাজকেই বরমাল্য দিতে ক্লতসঙ্কপ্প হুইলেন। মুশো- 
ভন সতামওপস্থ সুনজ্জিত রাঁজন্যকুলের গ্রতি হার দৃফি 
নিপতিত হুইল না। সংঘুক্তা সকলকে অতিক্রম করিয়া 
পৃর্থীরাজের দবারবানুস্থানীয় হিরগ্মী প্রতিক্তির গলদেশে 
বরঘাল্য সমর্পণ করিলেন। জয়চন্দ্র ছুছিতার এই অদৃষষ পুর্ব 


প্রবন্ধ-মাঁজ।। ৬৯ 


্ষার্ধ্যে ত্রিয়মান হইলেন, স্বয়ম্বরস্থলীর রাজগণ তাদৃশ 
ব্ূপ-গুণ-সম্দঘ্ব ললনারত্ব লাভে হতাশ হইয়া আপনা দিগকে 
ধিক্কীর দিতে লাগিলেন | 

- অচিরাৎ ংঘুক্তাঁর মাল্যার্পণ-সন্বাদ দিলীশ্বরের আত 
গুবিষ্ট হুইল। সম্বাদ পাইবামাত্র তিনি সসৈন্যে কান্যকুক্জে 
আসিয়া সংযুক্তাকে পিভৃভবন হুইতে হরণ করিলেন | 
জয়চত্্র কন্যারতের উদ্ধারার্৫ যথাঁনাধ্য চেষ্টা পাইলেন, কান্য- 
কুজ হইতে দিলীর গন্তব্য পথে পাঁচ দিন পর্যন্ত উভয় পক্ষে 
ঘোরতর সংগ্রাম হইল। কিন্তু পরিশেষে বিজয়ী পৃর্থীরাজের 
পক্ষাশ্রয়িনী হইলেন। জয়চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার 
পূর্বক ক্ষুব্ধ হদয়ে কাঁন্যকুজে গ্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল। 

. কেহ কেহ পৃথথীরাক্র-ক্লুত সংযুক্তা-হরণ ঘটনা ১১৭৫ 
খীফীবে নিবেশিত. করিয়াছেন। আবার কাহারও মতে 
ই! উত্ত সময়ের পঞ্চদশ বৎমর পরে সংঘটিত হুইয়াছিল* । 
যাহা! হউক, পৃথথীরাজ এই অলাধারণ ললনারত্বের অধি- 
কারী হুইয়া অনুক্ষণ ভদ্গীতচিত্তে কালাতিপাত করিতে 
লাগিলেন, সংযুক্তীর অসাধারণ গুণে দেববাঞ্নীয় স্বর্ম- 
সৃখগ্ড তীছার নিকট তুচ্ছ বোধ হুইল। সংযুক্ত অপ্প 
সময়ের মধ্যেই পন্টীয়সী নর্ম-সখীর ন্যায় ভর্তার এইরূপ 
জীবন-সহচরী হইয়। উঠিলেন | 





৯ আমাদের বিবেচনায় এই শোষোক্ত (১১৯০ স্ত্রীঃ অবন্দ) সমই 
ঠিক। ১১৭ খ্তীঃ অন্দে যখন সংযুক্তাঁর জন্ম, তখন ১১৭৫ অন্দে 
কি পরকারে তিনি স্বয়স্বরা হইবেন ? পঞ্চবর্ীয়ি| বালিকা কখনও স্বয়ং 
পতি যনোনীত্ত করিতে পারে না। 


শত সংযুক্তা | 


পৃথ্ীরাজ যখন এইরূপ অনন্যসাধারণ দান্পত্য-প্রেমের 
ক্রোড়ে লালিত, -সৎযুভ্তশ যখন এইরূপ পউ-সোহাশিনী 
হইয়া সৌভাগ্য-দোলায় দোলায়মান, তখন ছূরন্ত সাহেবুদ্দীন 
ঘোরী উৎপাতকেতু স্বরূপ হুইয়া ভারতের দ্বারে উপস্থিত 
হুইল। সংঘুক্তা, আমন্ন শত্রর ভীষণ কবল হইতে মা 
ভূমি রক্ষা করিতে যত্বুপর হুইলেন। কিরূপে যবন “সন্য 
বিশ্বস্ত হইবে, কিরূপ যবন-গ্রাস হইতে ভারতভুমি রক্ষা 
পাইবে, এই চিন্তাই এক্ষণে তীহার অন্তরের প্রতি স্তরে 
বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি ভর্তাকে চতুরঙ্গ সেনাঁদলের 
অধিনায়ক হুইয়া শীত্রই রণক্ষেত্রে অবতরণ করিতে অন্থুরোধ 
করিলেন। সংযুক্তীর যত্ু, কেবল এই অনুরোধ মাত্রেই 
পর্য্যবনিত হইল না। তিনি সমস্ত যুদ্ধোপকরণ একত্র করিয়া 
গভীরোন্নতস্বরে পৃথবীরাজকে কহিলেন-:_-“জগতে কিছুই 
চিরস্থায়ী নছে। আমরা অদ্য যে জীবনতআোতে গা ঢালিয়া 
পার্থিব সুখ উপভোগ - করিতেছি, হয়ত কল্যই তাহা! অনস্ত 
নারে বিলীন হইতে পারে। ইঈদৃশ ক্ষণভদ্ুর দেহের 
মমতায় আক হইয়া যশের অনন্ত সুখে জলাঞ্জলি দেওয়া 
বিধেয় নছে। যিনি মহৎ কার্য সাধন করিতে শিয়া আশ্ম- 
প্রাণ বিসঙ্জ্জন করেন, তিনি অন্তনকাঁল ইহ জগতে বর্তমান 
থাকেন। আমি আশা করি, তুগি নিজের বিষয় না ভাবিয়! 
অমরতাঁর দিকে মনৌযোগী হইবে । তোমার করস্থিত 
শাণিত অসি শক্রর দেহ দ্বিখ্ড করুক, তোমার অধি- 
ফিত তেজন্বী অশ্ব শক্রর অনন্তপ্রবাহ শৌনিত-আোতে 
সম্তরণ করুক, তোমার চতুরজ্ সৈন্যদল “হর হর” ধনিতে 
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চতুর্দিকে গ্রতিধ্নিত করুক। এেই মহৎ কার্ধো ্ত্যুকে 
ভয় করিও না, বণস্থল-বর্তিনী করাল সংহার-মুর্তি দেখিয়া 
দিশাহীরা ও কর্তব্যবিযুখ হইও না। সাহস, উদ্যম ও যত 
সহকারে স্বদেশের স্বাধীনত। রক্ষা কর, আমি পরলোকে 
তোমার অর্থাক্গভাখিনী হইব 1” বীরবাঁল। বীরজায়ার মুখ 
হইতে এইরূপ তেজন্থি বাক্য বহির্গত হইয়াছিল, এইরূপ 
 তেজস্থিতা পৃর্থীরাজের হৃদয়ে আন্গুপ্রবেশিত হুইয়া তীহাকে 
দ্বিগুণতর উৎসাহিত করিয়। তুলিয়াছিল | 
অবিলম্বে শৈন্যগণ সমবেত হইয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল। 
ভারতের প্রায় সমস্ত ক্ষত্র বীরগণই এই মহায়ুদ্ধে শরীর ও 
মন উৎ্সর্থ করিলেন | আর্ধ্যবর্তের রাজন্য-কুলের বিশ্বত্রাস 
“হুর হর” ধনিতে চতুর্দক বিকম্পিত হইতে লাগিল। 
হিন্দুকুল-চক্রবর্তী পৃর্থীরাজ এই বৈজয়ন্তী সেনার অধিনায়ক 
হইয়া! সাহেরুদ্দীনকে সমরে আহ্বান করিলেন। উত্তর 
ভারতের তিরোরী-ক্ষেত্রে উভয় পক্ষে মহাসংগ্রাম হইল। 
যবন সৈন্য ক্ষত্রিয় বীরগণের ভূর্বার পরাক্রমে ইতস্তত? পলা- 
য়িত হইতে লাগ্নিল। শত্রুর পতাকা, শত্রুর অস্ত পৃরী- 
রাজের করগত হুইল। লাহবুদ্দীন ঘোরী পরাজিভ ও হুত- 
সর্বন্য ছইয়৷ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিল । পৃথ্বীরাঁজ বিজয়- 
বৈজয়ন্তীতে পবিশৌভিত ও বিজয়-লক্মীর ক্রোড়ে সন্বর্দিত 
হইয়া মহোল্লাসে দিলীতে প্রত্যাত হুইলেন। 
ভারতের এইরূপ গৌরব এক্ষণে বিগত সময়ের সহিত 
বিলীন হুইয়াছে। নে সাহস, সে বীর্ধ্যবত্তা, সে রণোম্াদ 
এক্ষণে কেবল আভিধানিক শবে পরিণত হুইয়াছে। যে 


গ্হ সংযুক্তী | 


তিরোরীতে আধ্যকুল-ধুরন্ধর পৃর্থীরাজ মহম্মদ ঘোরীকে 
পরাঞ্জিত করিয়াছিলেন, সে তিরোরী আজও বর্তযান 
রহিয়াছে, সে আর্ধ্যাবর্ত একদা বিজয়-ভেরী, বিজয়-ছপ্দু- 
ভির গভীর শব্দে প্রতিধ্নিত হইয়াছিল, সে আর্ধ্যণবর্ত 
আজও ভাঁরত-মানচিত্রে শৌভা! পাইতেছে, কিন্তু অদ্য 
তিরোরীর মে গগনস্পর্শী “হর হর” ধনি 'নাই, 'অদ্য. 
আধ্যাবর্তের মে একতা, সে আত্ম-ত্যাগ নে বিজয়োল্লা 
নাই। অদ্য ভারত শ্মশীন। সমীরণ ছুঃখে বিলাপ করিয়া 
বিয়া যাইতেছে, পবিত্র তরল্সিণী বিষাঁদ-তরঙ্গে এক বার 
উন্নত আবাঁর অবনত হইতেছে, অদ্য ভাঁরত স্মশান। অদ্য 
ংশতি কোন্টী জীব এই মহাশ্মশাঁনে মহানিদ্রায় অভি- 
ভূত রহিয়াছে । 
ষে দিন পৃর্থীরীজ রণ-বিজয়ী ট মহোৎ্নব-সহকাঁরে 
ইক্্রপ্রস্থে গ্রবেশ করেন। সে দিন ভারতের কি শুভ দিন ! 
ভারত সেই দিনই গ্ররূত জীবনী-শক্তি-সম্পন্ন হয় _-ভারত 
সেই দিন প্রকৃত জাতীয় জীবনের মহিমায় মহীয়ান্‌ হইয়া 
উঠে। “ইচ্ছা হয়, সেই শুভদিনে সমর-বিজয়ীর আগষন- 
পথের উভয় পার্থে কদলী ব্বক্ষতলে আত্মপল্লব-সমন্থিত 
নলিলপুর্ণ কলসাবলি স্থাপন করিয়া রাখি, ইচ্ছা হয়, 
সেই শুভ দিনে সেই আর্দ্যকুল-রবির প্রত্যুক্লীগমন করিয়া 
জীবন চরিতার্থ করি । হায়! আমর কি অসম্বদ্ধব প্রলাপের 
অবতারণায় প্ররত্ত হুইয়াছি। তখন আমরা কোথায় ?” 
তখন আমরা ভবিষ্যকাল-গর্ডে মিহিত থাকিয়া তবিষ্য 
জগতের ক্রীড়নক স্বরূপ রক্ষিত হুইয়াছিলাম । এক্ষণে 
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হরস্ত হৃদয়াৰেগ-জনিত এই অসন্বদ্ধ গ্রলাপের অনুবর্তী 
না হুইয়! প্রত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। 

পরাক্ষিত হুইবার ছুই বৎলর পরে সাহেবুদ্দীন আবার 
দলবলসছকারে ভারতবর্মে উপনীত হুইল। এ বাঁরেও 
পৃ্বীরাজ যুদ্ধার্থ স্ুসম্বদ্ধ আয়োজনে তৎপর হুইলেন। 
অবিলম্বে সমর-সংক্রান্ত সভ। সংগঠিত হুইল, নানা স্থান 
হইতে সৈন্যগণ সমবেত হইতে লাগিল, ক্ষত্রিয় রাজগণ 
একে একে আলিয়া! অধিনায়কের মংখ্য। পরিবর্ধিত করিতে 
লাগিলেন? কিয়্দিনের মধ্যেই দিলীতে পরার বিশাল 
সন্য-সাগরের আবির্ভাব হইল। 

ুন্ধ-যাত্রীর সকলেই স্বন্ব পরিবার-বর্ণের নিকট বিদায় 
গ্রহণ করিল। মাতা, হ্ুহিতা, স্ত্রী, সকলেই ভাছাদিগ্কে 
"রাণে ভঙ্গ দেওয়া অপেক্ষা রগ-ভুমিতে দেহ ত্যাগ করাই 
শ্রেয়?” বলিয়া বিদায় দিল | এদিকে সংযুক্ত ভর্তাকে 
বীর-সাজে নাজাইলেন, সাজাইতে সাঁজাইতে তাহার হৃদয় 
হঠাৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় ব্যাকুল হুইয়া উঠিল । হঠাৎ দক্ষিণ 
নেত্র স্পন্দিত হইতে লাগিল! সহযুত্ত অনিমিষ লোচনে 
পৃথ্বীরাঙ্ের দিকে চাছিলেন, অতর্কিততাবে কয়েকটা মুক্তা- 
ফল কপোল বহিয়া বক্ষে পতিত হুইল। পৃথ্বীরাঁজ কাঁল- 
বিলম্ব মা করিয়! সৈন্যদল-লমভিব্যাহারে নগর হইতে বাহির 
হইলেন | সংযুক্ত! ভর্তার গমন-পথ নিরীক্ষণ করিতে 
করিতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস-সহকারে কহিলেন, “ন্বর্গ ব্যতিরিক্ত 
বোধ হয় আর এই ঘোমিনীপুরে (দিল্লীতে) দয়িতের সহিত 
সম্মিলন হইবে না।” 

রঃ 


৭৪ সংযুক্তা | 


লৌভাগ্য-লক্ষদী চির দিন এক জনের পক্ষে থাকেম না_- 
চির দিন কাহারও লমান যায় মা। অদৃষট চঞনেমির ম্যাক্স 
একবার উর্দধ পুনর্ববার আধোখামী হইয়া ইহুলোকে নংলসারের 
চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিতেছে । পৃরীরাজ তিরোরী-ক্ষেত্ে যে 
বিজয়-টৈজয়ন্তীতে পরিশোভিত হুইয়াছিলেন, মুসলমীন 
দিগের চাতুরী ও কাঁলের নিয়তিবলে দ্বিতীয় যুদ্ধে তাহা 
বিছা হইয়া পড়ে । ১১৯৩ খীক্টাব্ডে কাগার নদীর তীরে 
মহম্মদ ঘোরীর নহিত এই দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়। যতক্ষণ পবিত্র 
ক্ষত্রিয় শৌণিতের শেষ বিন্দু ধখপীতে বর্তমান ছিল, 
ততক্ষণ হিন্দু সৈন্য শক্রুর সহিত যুদ্ধ করিল। কিন্তু পরি- 
শেখে ভাহাদের দেহ-রতু ভারত ভূমির ক্রোড়-শায়ী হইতে 
লাগিল | পৃর্থীরাজ অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া শক্র-হস্তে 
নিহত হুইলেন | অনস্তপ্রবাহ ক্ষত্রিয়-শোণিতে ভারতের 
দেহুকলস্কিত হুইল, অনন্তপ্রাবাহ শোণিত-লাগরে তান- 
তের মৌভাগ্য-রবি ডুবিতে লান্মিল, সংযুক্তার অমঙ্গল- 
আশঙ্কা ফলে পরিণত হুইয়া গেল৷ 

অবিলম্বে এই সাংঘাতিক সম্বাদ দিল্লীতে পঁহুছিল। 
সম্বা্দ পাইধাধাত্র সংযুক্ত চিতা সজ্জিত করিলেন, অবিল্লন্থে 
চিভীনল উদগত-লৌল-শিখ হইয়া গনস্পর্শী হুইল। সংযুক্ত 
রভুষয় অলঙ্কার রাশি দূরে নিক্ষেপ পূর্ববক রক্রবস্ত্র-পরিছিত 
ও রক্তমাল্যে বিভূষিত হুইয়। ্রেই অনলরাশিতে প্রবেশ 
রূরিলেন। নিমিষ মধ্যে তাহার অনুপম লাবণ্য-লীলাভূমি 
কমনীয় দে ভন্মরাশিতে পরিণত হইল । লংযুক্তার 
জীবনের এই শেষ অঞ্চ কি ভয়ঙ্কর ! কি লোম হর্ষণ !! 


অবদ্ধ-মাঁসণ | নু 
পৃর্থীরীজ্ নতযুক্তাকে ছাড়িয়া যত দিন রণভুমিতে 
ছিলেন, ততদ্ন কেবল জল সৎযুক্তার জীবন-রক্ষার অবল- 
স্বন ছিল। চাঁদ কবির গ্রন্থের একটা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সহযু- 
জ্ঞার এই অসাধারধ পাতিব্রত্যের বিবরণ বর্ণিত আছে । 
নংযুক্ত পতিত্রতার দৃষটাস্তভূষি, ম্বর্সন্ছ দেবী-সমীজের 
বরণীয়া 1! পতিতব্রতার শিরঃ-স্থানীয় সাবিত্রীর শ্রেণীতে 
স্তাহার নাম সমাঘেশিত হইবার যোগ্য । 
এক্ষণে প্রাীন দিল্লীতে প্রধেশ করিলে নংযুক্তাঁঘিত 
আনেক চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। যে ছুর্ণ সংযুক্তার লাবণ্য- 
লীলাতরঙ্গের বিলাসস্ভূমি ছিল, তাহার. প্রাচীর অদ্যাপি 
ধর্তমান রছিয়ান্ছে, ষে প্রাসাদে সংযুক্তা পতিসোহাগিনী 
হুইয়! সর্বপ্রকার লৌতাগ্যসম্পত্তির ক্রোঁড়ে লালিত হুই- 
তেন, তাহার ভ্তত্তব্াজে অদ্যাপি প্রাচীন দিীর ভগ্নাবশেষ 
তুঁশোভিত করিতেছে কাঁলের কঠোর আক্রমণে এক সময়ে 
এই ভগ্রীবশেষ ম্বতিকীনাঁৎ হইবে, এক সময়ে এই ভগ্নাব- 
শেষের ইম্টক-রাঁশি প্রাসাদাস্তরের দেহ পরিপুষ করিবে, 
কিন্তু ইহার অধিষ্ঠাত্রী সংযুক্ত কখনগ্ড ই জগৎ হইতে 
অন্তরিত হইবেন না। ভীহার পতিপ্রেষ, তীহাঁর পাঁভি- 
ত্রত্য, তীহীর মহ্থাপ্রীণতা অনন্তকাল তীহাকে পবিত্র ইত্তি- 
ছাস-হৃদয়ে জীভ্ভ্বল্যমান রাখিকে। 


সিইসি টি 


গুরু গোবিন্দ নিংহ। 





মহীমভি নীনক বিবিধ ধর্ন-শীত্ত্র মন্থন করিয়া যে অভিনৰ 
ধর্দ-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন, সে ধর্মম-স্গরদায়ের ব্যক্তিগণ 
পূর্বে আত্ম-সংযত যোঁশীর ন্যায় নিরীহ ভাবে স্বপদ্ধতির 
অন্থুশোদিত কার্ধ্যানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন | ক্াল-স্রথে 
মুসলমানদিগের অত্যার্চারে এই ধর্্মাবলম্বিদিগের হৃদয় 
বিদগ্ধ হইতে লাগ্সিল, ইহার! পশুর ন্যায় বধ্য ভূমিতে শীত 
হইতে লাগিলেন, অসামান্য অত্যাচার _অশ্রক্তপূর্বব যন্ত্রণায় 
সকলের প্রীণ-বাঁয়ুর অবপান হইতে লাগিল। এই নিদারুণ 
সময়ে শিখ-সমিতিতে এক যহাপুরুষ আবির্ভূত হইলেন, 
তিনি স্বশ্রেণীর-_ন্বজাঁতির এইরূপ অসহনীয় যন্ত্রণ! দেখিয়। 
জীবস্ত অধ্যবসায়_জীবস্ত উৎ্সাহ-সহুকাঁরে উনার প্রতি- 
বিধানে প্ররৃত্ত হইলেন । তীহার তেজস্বিতা, তাহার 
সাহস, তীছার মহীপ্রাণতা শিখদলে অন্ুপ্রবেশিত হইয়া 
তাঁহাদের এক স্তন জীবনীশক্কির সঞ্চার করিল। গ্রেই 
অবধি একপ্রীণতা, বেদনাবোধ প্রভৃতি জাতীয় জীবনেক্ 
নমুদয় লক্ষণ শিখবদয়ে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, এই অবধি 
মহাপুরুষের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শিখগণ মহাপ্রাণ__ 
মহাসত্ব হইয়া উঠিল। এই মহাপুরুষ ও মহ্ামক্ত্রদাতার 
নাম গোবিন্দ সিংছ। 


জীবন্ধ-মাঁলা ! ণ৭ 
গোবিদ্দ নিংহই প্রথমে শিখদিশীকে সাম্যসুত্রে সম্বন্ধ 
ফরেন, গৌখিন্দ সিংহের প্রতিভীবলেই হিচ্দু, মুসলমান, 
ক্রান্ষণ, চণ্ডাল এক ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পরকে 
আতৃভাবে আলিঙ্গন করে। গোবিন্দ সিংহই শিখ-হাদয়ে 
জাতীয় জীবমের প্রথম পরিপোষক | শিখগণ যে তেজ- 
স্থিতা, স্থিরপ্রতিজ্ঞত। ও যুদ্ধ-কুশলতায় ইতিহাসের বরণীয় 
হইয়া! রহিয়াছে, গোবিন্দ সিংহুই তাঁহীর মূল। তেজোবতা 
ও মহা প্রীথভায় শিখ-গুরু-সমাজে গোবিন্দ দিক্রে কেম 
প্রতিদ্ম্্ী নাই! ভারতবর্ষের সকলকে বিরাট মিআণে 
এক মহাজাতিতে পরিণভ করিতে নানক-প্রচারিত ধর্ম 
লশ্প্রদাক্ের মধ্যে গৌবিশ্দ নিংছের ন্যায় আর কেহই বস্তু 
ফরেন নাই। 

১৫৩৯ শীষ্টা্ধে নানকের মৃত্যু হইলে অজদ নামক 
স্রীনার একজন প্রধান শিষ্য শিখদিগের শুয় ছয়েম 1 তঙ্- 
দের পর অমরদাস ও রামদাঁস যথাক্রমে শিখ-আম্প্রদায়ের 
'অধিনায়কতা করেন | চতুর্থ গুরুর নাম অঞ্জবনমল। এ পর্য্যস্ত 
যেষেগুরু শিখদিশের অধিনাপ্রক হলেন, তক্মধ্যে কার্জ- 
নেরই নানক্ক-প্রচারিত ধর্মশাস্ত্রে বিশিষ্ট অধিকার ছিল? 
অর্জুন আপনাদিশের ধর্ঘ্াপুস্তক আদিগ্রন্থ গ্েত্্র সংগৃহীত 
ও বিধিবদ্ধ করেন। এই সময়ে জাছাজীয়ের পুজ্ খসরু 
বিদ্রোহী হুইয়া পঞ্জাবে অবস্থান করিতেছিলেন, অর্জুম 
ত্ীন্থার অনুকূলে আপনাদের ধর্মসশীসনোচিত কার্ধ্যের 
অনুষ্ঠান করাতে জাহাঙ্গীর তীহাকে দিল্লীতে আনয়ন 
করিয়া কারাঁবদ্ধ করেন। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে কারাগারের 


ণ৮ গুক গোবিন্দ সিংহ | 


অসঙ্থনীয় ফাতনায় অথবা ঘাতকদিগের প্রাণীন্তক কুষ্ঠারা- 
ঘাতে অর্জুনের মৃত্যু হয়! অর্জনের পর “ৎপুভ্ হ- 
গোবিন্দ গুরুর পদ্দে সমালীন হুয়েন। পিতার এইরূপ 
শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে মুনলমানদিগের প্রতি হরগোবিদ্দের 
মর্থান্তিক বিদ্বেষ জন্মে। এ পর্য্যন্ত শিখগপ ঘে নিরীহ 
তাবে কালাঁতিপাত করিতেছিল, অর্জনমলের মৃত্যুতে 
সে নিরীহ ভাব অপগত হয়; প্রতিক্বিংল! বৃতি ছরগোবি- 
ন্দকে অস্ত্রধারণ ও ষুদ্ধ-কার্্যে উত্তেজিত করিয়া তুলে। 
হুরগোবিদ্দ সর্ববদাই ছুই খানি তরবারি ধারণ করিতে, কষে 
ইছাঁর কারণ জিজ্তানা করিলে তিনি অল্লান ৰদনে উত্তর 
দিতেন :“এক খানি পিতার অপঘাত ্বত্যুর প্রতিশোধের 
জন্য, অন্য খামি মুসলমানদিগের শাসন-উচ্ছেগের - জন্য 
কক্ষিভ হইতেছে” | হুরগোবিশ্দই শিখ-সম্প্রদায়ে অস্ত্র 
শিক্ষার প্রথম প্রীবর্তক | এরা 
ছরগোঘিন্দের পাঁচ পুত্র, গুরুদিত্য, সুরত সিংহ, টেগ- 
বাহার, অক্নরার ও অটল রাগ়। ইস্কাদ্ের মধ্যে পিতার 
জীবদ্দশাঁতেই সর্ব জ্যেষ্ঠটার যু হয়। শেষ হই জন 
অপুন্্কাবস্থায় পরলোৌকগিত হয়েন, এবং অবাশষট ছুই জন 
মুদলষানর্দিগের অত্যাচারে পঞ্জাবের উত্তরবর্ভ পার্বত্য 
প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গুরুদিত্যের দাহরমল শু 
হর রায় নাছে হুই পুন্জ ছিল, ইচ্ছার ষধ্যে দ্বিতীয়টা হরগোবি- 
দ্দের পদ গণ করেন। ১৬৬১ অবে ভীহার মৃত্যু ছইলে 
তীয় ছুই পুজ্র রামরায় ও হয়েকুফোের মধ্যে গুরুর পদ 
লইয়া মহাগেলযোৌগ আরত্ত হয়। কোন প্রকারে এই 
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গৌলযোঁগের মীমাংসা না হওয়াতে উভয়পক্ষ দিলীতে 
গমন করেন । সম্রাট গর জেব শিখদিগকে আপনাদের 
গুরু নির্বাচন করিয়া লইতে অনুমতি দেন, এই অন্থুমতি- 
ক্রমে শিখগণ হরেকষকে আপনাদের গুরুর পদে বরণ 
করে। কিন্তু দিল্লী পরিত্যাগের পূর্বে ১৬৬৪ খীষ্টান্দে বসস্ত 
রোগে হরেক্কফের স্বৃত্যু হয় ? তদীয় খুল্রপিতামছ টেগবাহাহথর 
শিখদিগের অধিনায়ক হয়েন। ১৬৬১ খীষ্টান্দে পাটনা 
নগরে এই টেগ্র ব্বাহাঞ্ুরের রসে গোবিন্দ লিংহ জগ্ম 
পরিগ্রহ করেন। 

হরগোবিন্দের ন্যায় -টেগবাহাছুরও কউসহিঞু। ও পরি- 
শ্রমশীল ছিলেন। যখন শিখগণ তীহাকে গুরুর পদে 
বরণ করে, তখন টেগবাছাহ্র নগ্রেন্ভতাৰে বলিয়াছিলেন, 
তিনি হরগোবিম্দ নিংহের আক্্-ধারণের উপযুক্ত পাত্র নছেন। 
যাছ! হউক, টেগবাহাহুর তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী রামরায়ের 
চক্রাত্ত-্জালে জড়িত হইয়। কারারুদ্ধ হয়েন। কারাগারে 
ভুই বৎসর অতিবাহিত হয়, পরিশেষে তিনি জয়পুর-রাঁজ 
জয় লিংহছের বিশেষ অন্ুগ্রছে যুক্তি লাভ করিয়া কিয়ৎকাঁল 
আঁনাম, পবটনা প্রভৃতি স্থানে অবস্থান পুর্ববক পঞ্জাবে 
উপনীত হয়েন। পঞ্জাবে প্রত্যার্ত্ব হইলে টেগবাহাঁছুর 
পুনর্ববার দিলীশ্বরের বিরাঁগ-ভাজন ভুইয়া উঠেন, 'অচিরাৎ 
ভীহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়, টেগ বাহাদুর পরাজিত 
ও বন্দীভূত হইয় দিল্লীতে আনীত হইলে ওরক্মজেব তীহার 
মৃত্যু-দণ্ড ব্যবস্থা করেন। 

দিল্লীতে গমনসময়ে টেগবান্ছাছুর স্বীয় তনয় গৌবিন্দকে 
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পিতৃদত্ত তরবারি দিয়া গুরুর পদে বরণ পূর্বক এই কথ? 
বলেন যে, মৃত্যুর পর তাহার দেহ যেন শৃগীল-কুক্ুরের ভক্ষ্য 
না? হয়, এবং এক সময়ে যেন এই সবভ্যুর প্রতিশোধ নেওয়া 
হয়। গোবিন্দ পিতার এই শেষ আদেশ পালন করিতে 
প্রতিশ্রহত হয়েন। টেগবাহাভ্র পু্রের প্রতি শ্রতিভে 
প্রফুল্লু হইয়া দিল্লীতে গমন করেন। এই স্ছলে ১৬৭৫ 
খীষ্টাব্দে ঘাতকদিশ্ের হস্তে তাহার ম্বত্যু হয়। ধর্ঘ্ান্ধ 
রঙ্গ জেব নিহত গুরুর দেহ প্রকাশ্য রাস্তায় নিক্ষেপ করেন। 

যখন টেগবাহাছুরের স্বৃত্যু হয়, তখন গোবিন্দ সিংছের 
বয়স পঞ্চদশ বৎসর । পিতার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড স্বজা- 
ভির ও স্বদেশের অধঃপতন গোবিন্দ সিংহের মনে এরূপ 
গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, যবন-বিনাশ. ও ঘবনগ্লাজ্য 
হইতে ম্বদেশের উদ্ধীরসাধনই তাঁহার জীবনের একমাত্র 
লক্ষ্য হুইয়া উঠিল। তিনি লকলকে একভুমিতে আনয়ন 
করির। একী মহাজীতিতে পরিণত করিতে কৃত-সঙ্কণ্প 
হইনেন। কিন্তু বয়সের অপ্পতা গু মোগল শীাসন-কর্তৃ- 
গণের সাবধানতা নিবন্ধন গোবিন্দ পিতাঁর মৃত্যুর অব্যব- 
হিত পরেই. এই সঙ্কপ্পীন্ুসারে কাঁধ্য করিতে সমর্থ হয়েন 
নাই। যাহা হউক, তিনি জনৈক নীচ জাতীয় লোঁক দ্বারা 
পিতার শব আনয়ন পূর্বক প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিয়া 
যমুনার তব পার্বত্য প্রদেশে গঘন করেন। এই স্থানে 
স্বগয়া, পাঁরস্ত- গাঁধা অধ্যয়ন ও স্বজাতির গৌরবকাহিনী 
শ্রবণে তীহার সময় অতিবাহিত হয়। 

মোগল সাম্রাজ্য ওরজ্জজেবের সময়েই উন্নতির চরম 
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নীমায় উপনীত হয়| : ওরজ জেব ছলে, বলে ও কৌশলে 
অনেককে দ্রিলীর শালনাধীন করেন। যে কয়েকটা পরা- 
ত্রীস্ত রাজ্য পূর্বে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া- 
ছিল, গরজ্জেবের সমকালে তাহা নানা কারণে উচ্ছৃখলও 
ক্ষমতাশূন্য হইয়া পড়ে। এক দিকে গ্রতাপ সিংহের 
অভাবে রাজপুত-রাঁজ্য ক্ষগতেজ হয়, অপর দিকে শিব- 
জীর বিরছে নব ভভ্্যুদিত মহারাক রাজ্য নস্তকশূল্য হইয়া 
পড়ে। গুরক্জেবের সময়ে শিবজীই কেবল স্বাধীনতার 
গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন? কিন্তু অনময়ে তীহার পরলে ।ক- 
প্রাপ্তি হওয়াতে ওরজ জেবের রাজত্ব অধিকাংশে নিফণ্টক 
ও নিরুদ্বেগ হুয়খ শিবজীর অত্যয়ে উর জেবের প্রতাপ 
গ্রায় সকলেরই ভীতিম্থল হইয়া উঠে। মোগল নাঁত্রাজ্যের 
এই প্রতাপের সময় গোবিন্দ শিহ শিখদিগের উপর 
স্ুতন রাজত্ব স্থাপন করিতে প্ররৃভ হয়েন। 

যমুনার পার্বত্য প্রদেশে অপরিজ্ঞীত অবস্থায় গোবিন্দ 
প্রায় বিংশতি বর্ষ যাঁপন করেন ইহার মধ্যে তীহঠর অনেক 
শিষ্য সংগৃহীত হয় । গোবিন্দ পঞ্জীবে আগমন পূর্বক এই 
শিষ্যদল লইয়া স্বীয় জীবনের মহত্ত্রত সাধনে সমুদ্যত 
হুইলেন। শিক্ষা তীহাঁর অন্তঃকরণ প্রশস্ত করিয়াছিল, 
ভূয়োদর্শন তীহার বিচারশক্তি পরিমার্জিত করিয়াছিল, 
এবং প্রগাঢ় কর্তব্য-জ্কান তাহার স্বভাব সমুন্নত করিয়াছিল, 
এেক্ষণে একতা ও স্বার্থ-ত্যাগ তীহার বীজমন্ত্র হইল, তিনি 
লাধনায় অটল, সহিষ্ুতায় অবিচলিত ও মন্ত্রপিদ্ধিতে অন- 
লন হইলেন! তিনি শিষ্যদিগের হৃদয়ে সুতন তেজ, 

১১ 


৮ গুক গোবিন্দ সিংহ । 


স্ৃতন সাঁহমের সঞ্চার করিলেন । তাহার মহমিজ্কে শিষ্য- 
গণ সঙ্কীবতায় পরিপুষ্ট,; সজীবতায় পরিবর্ধিতও সজীবতাক় 
অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। গোবিন্দ এইকূপে প্রবল পরাক্রাস্ত 
রাজত্বে বাস করিয়! সেই রাজত্তই বিপর্যস্ত করিতে কৃতসঙ্কপ্প 
হইলেন, এবং বদ্ধমূল হিন্দুধর্মের আশ্রয়-ক্ষেত্রে শন্যদিত 
হুইয়। সেই ধর্ান্থশীসনেরই বিরুদ্ধীচরণ করিতে লাখিলেন। 

গোবিন্দ সাহসী, কর্তব্যপরায়ণ ৩ স্বজাতি-বৎসল 
ছিলেন । তিনি পৃথিবীর পাঁপাচার দেখিয়া ছুঃখ প্রকাশ 
করিতেন, এবং, বিধন্মীর অত্যাচারে আপনাদের জীবন 
সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া ক্রোধ প্রকীশ করিতেন। তিনি মনে 
করিতেন, মানৰ জাঁতিও সাঁধনাঁবলে মহৎ কাধ্য সাধন 
করিতে পারে, ভীহার বিশ্বাস ছিল, মানবী ইচ্ছার একাঁ- 
গ্রুতা ও মীনব হাদয়ের তেজন্ষিতা সম্পাদনার্ঘ এক্ষণে প্রগাঢ় 
লাধনার সময় উপস্থিত হুইয়াছে। তাহার স্মৃতি বিগত 
সময়ের খষি ও যোদ্ধবর্গের কার্যকলাপে পরিপূর্ণ থাকিত, 
তাহার কপ্পন। পৃথিবীর শিক্ষাপথ সুপরিষ্কত করিবার 
উপায় উদ্ভাবনায় নিয়োজিত থাকিত, তাহার অন্তঃকরণ 
কুনৎক্কারের সুদ আবরণ ভেদ করিতে সচেষ্ট থাকিত। 
তিনি শিখ্যদিগকে মহাসত্ত্ব করিবার জন্য তাহাদের সম্মুখে 
ভূতপুর্ব্ব কাহিনী কীর্তন করিতেন, দেবভাগণ কি প্রকার 
কষ্ট স্বীকার করিয়! দৈত্যগণের উপর আবিপত্য করিয়াছেন, 
সিদ্ধগণ কি প্রকারে আপনাদের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাপিত 
করিয়াছেন, গোরক্ষনাথ ও রাঁমীনন্দ কি প্রকারে আপনা 
দের অনুশাসন প্রচারিত করিয়াছেন, মহক্ষদ কিরূপ কষ্ট 


শবন্ধ-মাল] 1 ৮৩ 


ও কিরূপ বিস্ব-বিপর্ভি অতিক্রম পূর্বক আপনাকে ঈশ্বর- 
প্রেরিত বন্দিয়া লোকের মনের উপর আধিপত্য করিয়া 
ছেন, ইহাই তাহার বর্ণনীয় বিষয় ছিল। তিনি আপনাকে 
সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের একজন ভূত্য বলিয়। উল্লেখ 
করিতেন, তীহার মতে হিন্দু ও যুসলমানদিগের অনুমোদিত 
ক্রিয়া-পদ্ধতি অকার্ধ্যকর, তীহার ধারণায় ঈশ্বর জ্ঞানে 
পুত্তলী অথব1 ধর্ম্প্রবর্তকদিগের উপাসনা ক্ষুদ্রভীর পরি- 
চাঁয়ক। তিনি বলিতেন, ঈশ্বর কোন নির্দিষ্ট প্রণালী 
অথব1 কোন নির্দিষ্ট পুস্তকে আবদ্ধ নেন, হৃদয়ের সর- 
লতা ও মনের সাঁধুতাতেই তিনি বিরাঁজ করিতেছেন। 

গোবিন্দ এইরূপে আপনাঁর মত প্রচার করিলেন ; এই 
রূপে তীহার শিষ্যগণ পৌরাণিক কাহিনী ও উদার উপদেশ 
শ্রবণ করিরা মহা প্রাণ ও মহীসত্ত্ব হইতে লাগিল | গোবিন্দ 
যত্তু পূর্বক বেদাধ্যয়ন করিতেন, যত্তুপূর্ববক বৈদিক তস্ব 
ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপের পর্যালোচনা করিতেন । ধর্ম 
শীস্ের আলোচন। করিয়াও তিনি শারীরিক তেজস্থিতা 
লাভের প্রতি ওদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। কথিত 
আছে, তিনি-নইন। পর্ববতে যাঁইয়! অর্জুনের বীধ্য, অর্জনের 
তেজন্বিতা লাভের নিমিত্ত গভীর তপন্তায় নিমগ্ন থাঁকিতেন। 
ঈদৃশ আত্মমং্যম ও ঈদৃশ গভীর চিন্তায় শিখসমিতিতে 
গোবিন্দের সম্মান ক্রমেই বর্ধিত হইতে লাগিল । 

গোবিন্দ এক্ষণে সৃতন পদ্ধতিতে শিখসমাজ সংগঠিত 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শিব্যদিগকে একত্রিত 
করিয়া বলিলেন :--ির্বাস্তঃকরণে একেশ্বরের উপাসনা 


৮ শুক গোবিন্দ, দিংছ | 


করিতে হইবে, কোন রূপ পার্থিব* পদার্থ দ্বারা সেই 
সর্বশক্তিমান পরমপিতাঁর মাাত্থ্য বিক্কৃত করা ছইবে না। 
সকলেই লরলছৃদয়ে ও একাস্তমনে ঈশ্বরের দিকে চাঁহিয়! 
থাকিবে । সকলেই একহাড় একপ্রাণ হইয়া একভান্ুত্রে 
সম্বদ্ধ হইবে । এই সমাজে জাতির নিয়ম থাকিবে না, 
কুলমর্ধ্যাদার প্রাধান্য লক্ষিত হইবে না। ইহাতে ত্রাক্মণ 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শুদ্র, পণ্ডিত মুর্খ, ভদ্র ইতর সকলেই সমান 
ভাবে পরিগুহীত হুইবে, সকলেই এক পঙ্ক্তিতে, এ্রেফ 
হাঁড়িতে ভোজন করিবে । ইছা' হিন্দুদিগের ক্রিয়া-পদ্ধতি, 
ঘূমলমানদিগের ধর্ধান্শালন সমস্ত পরিত্যাগ্ধ করিবে, ইছা 
তুরুকদিগ্কে বিনাঁশ করিতে যত্বুপর থাকিবে, এবং মক- 
লকেই সজীব ও সতেজ হইতে শিক্ষা দিৰে।” গোৌবিদ্দ 
নিংহ ইহা বলির স্বহন্ডে একজন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয় 
ও তিন জন শুদ্রজাতীর বিশ্বস্ত শিষ্যের গাত্রে চিনির 
অরবত প্রাক্ষেপ করিয়া তাঁহাঁদিগ্রকে খাল্না* বলিয়া সস্বো- 
ধন করিলেন; এবং ফুদ্ধকীর্য ও বীরত্বের পরিচয়-স্ুচক 
“সিংহ” উপাধি দিয়। আনন্দ প্রকাশ করিলেন। গোবিন্দ 
য় লিংছোঁপাধি ধারণ করিয়া! গোঁবিন্দ সিংহ নামে 
প্রসিদ্ধ হইলেন। 

গোবিন্দ সিংহ এইরূপে জাতি-গত পার্থক্য দূর করিয়া! 





* আরবা ভাবা হইতে গখাল্সী% শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে । 
ইহার অর্থ পথি, বিমুক্ষ 1 যে ভূমির সহিত অপরের কোনও সংঅব 
মাই, সচরাচর যে ভূগিকে খাল্সা বল বায় | গুক গৌবিন্দ হইতেই 
শিখদিশের সাধারণ সংজ্ঞা থালুস? & উপাধি “দিংহ? হয। 


প্রবন্ধমালা শক 


মফলকেই এক সমভুমিতে আনয়ন করিলেন, সকলের হুৃদ- 
য়েই স্থৃতন ভীবনী-শক্তি ও স্থৃতন তেজের নঞ্চার করিলেন । 
জাঁতিভ্রেদ রহিত হওয়াতে উচ্চ বর্ণের শিষ্যগণ প্রথমে 
অনস্তোষ প্রকাশ করিয়াঁছিল, কিন্তু গোবিন্দ সিংহের তেজ- 
ন্মিত1 ও কর্তব্যকুশলতাঁয় মে অনস্তোষ দীর্ঘকালস্থায়ী হইল 
না। শিষ্যগণ গুরুর অনির্ব্চনীয় তেজোমহিম] দর্শনে আর 
বাঙ্নিষ্পতি না করিয়া যথানির্দদিউ কর্তব্য-মার্গে অগ্রসর 
হইতে লাগিল। তাহারা একেশ্বর-বাদী হুইয়৷ আদি গুরু 
নাঁনক ও তাহার উত্তরাধিকারিবর্ণের প্রতি যখোচিত সম্মান 
প্রদর্শন করিভে লাগিল, রাজপুতদিগের ন্যায় িংহ উপা- 
খিতে বিশেধিত হইয়া দীর্ঘ কেশ ও দীর্ঘ শ্মশ্র রাখিতে লাগিল, 
এবং যোদ্ধজনোচিত অস্ত্র শঙ্তে হুসজ্জিত হইয়া প্রক্কত 
যুদ্ধবীরৈর পদে লমাসীন হুইল । তাঁহাদের পরিচ্ছদ নীলবর্ণ 
হুইল*। “ওয়া ! গুরু জি কা খাল্সা ! ওয়া! গুরু জিকি 
ফতে !”. (গুরু কৃতকার্য হউন, জয়-ভ্র। তীহাকে সুশোঁতিত 
করুক) তাহাদের সত্ভীষণ-বাঁক্য হইল | গোবিন্দ লিং 
গুরুমঠ নামে একটা শ্রাসন-নমিতি প্রতিষ্ঠিত করিলেদ। 
অম্বতসরে এই সমিতির অধিবেশন হুইতে লাগিল। 
যাহাতে সর্বপ্রকার কুসংস্কারের মুলোচ্ছেদ হয়, যাহাঁতে 
শিখ-শাসন অস্তঃশক্র ও বহ্ছিশক্রর আক্রমণে অটল 
থাকে, সক্ষেপতঃ যাহাতে এক-প্রীণতা, অমবেদন? প্রস্তুতি 





* গোধিম্দ সিংহের প্রতিষ্ঠিত অকালী নামক শিখ-সম্প্রঙ্গায় 
অদ্যাঁশি মীলবর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া ধাকে। 


৮৬ গুক গোবিন্দ মিংছ | 


জধতীয় জীবনের লক্ষণ সমুহ শিখদ্দিগের অস্থিতে অস্থিতে 
মজ্জায় মজ্জায় গ্রসারিত ছয়, তাহাই গুরুমঠের লক্ষ্য 
হইল। | 

গোবিন্দ সিংহ এইরিপে ধীরে ধীরে স্তন উপাদান 
লইয়া সুতন শিখ-সমীজ সংগঠিত করিলেন, এইরূপে ধীরে 
খীরে নব অভ্যুদিত শিখ-সমাজে রাজনৈতিক সাধারণ তন্ত্র 
সৃৎস্থাপিত কন্পিলেন, যে শিখগরণ পরষ্গার বিচ্ছিন্ন থাকিয়া 
মংযতচিত্ত যোগীর ন্যাঁয় নিরীহভাবে কাঁলাতিপাত করিত, 
তাহারাই এক্ষণে একহাঁড় এক প্রাণ ছইয়! সাঁধারণতন্ত্র-সমজে 
সম্মিলিত হইল | গোবিন্দ সিংহ জীরনের এক সাধনায় 
স্ুলিদ্ধ হইলেন, কিন্তু ইহা। অপেক্ষা! উৎকট সাধন! ত্ীহার। 
সম্মুখে পতিত রছিল। তিনি পরাক্রাস্ত মোগলদিগ্ের মধ্যে 
অশস্তর খাল্সাদিগকে “নিংহ” উপাধিতে বিশেষিতকরিয়াছিলেন, 
ধশ্মান্ধ পণ্ডিত ও পীরদিগের মধ্যে হিন্দ্বু ও মুমলমানদিগকে 
এক সমাজে নিবেশিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাটের সৈন্য 
ঘস করিতে পারেন নাই। গোবিন্দ নিংহ আসনম্বত্যু 
পিতার বাক্য, পিতৃ-সমীপে নিজের প্রতিশ্রর্গত স্মরণ করি- 
লেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া! পিতৃ-হস্তা! অত্যাচারী যবন- 
দিগের বিরুদ্ধে অভ্যুর্থিত হইলেন। 

ভারতবর্ষের সর্বাৎশে মোগল শাঁলন বদ্ধয়ূল ছিল না| 
অস্তর্বিদ্রোহ প্রভভতিতে মৌগল সম্ত্রাজ্য প্রায়ই ব্যতিব্যস্ত 
থাকিত। মোগল-সাআীজ্যের সংস্থাপয়িতা বাবর নিরুদ্ধেগে 
রাজত্ব করিতে পারেন নাই, তৎপুভ্ হুমাুন পাঠান বংশো- 
স্ব মের সাঁছের পরাক্রমে রাঁজ্য-তাঁড়িত হুইয়া দেশীস্তরে 


প্রবন্থ-মাল1? ৮৭ 


মোড়শ বর্ষকাল অতিবাহিত করেন! আকবর প্রগাঢড রাজ- 
নীতিজ্ঞত! ও যুদ্ধকুশলতা প্রভাবে প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষকাল 
ভারতবর্ষে আধিপত্য করেন, তীহার বিচক্ষণতায় হিন্দু ও 
মুললমানদিগের মধ্যে জাতিবৈরতা অনেকাংশে তিরোহিত 
হয়, তথাপি তীহাঁকে স্বীয় তনয় সেলিমের কঠোর ব্যব- 
হার ও বঙ্গদেশের বিদ্রোহ-ভাবে বিব্রত হইতে হুইয়া- 
ছিস। সাঁজিহান জীবদ্দশাতেই সিংহাসন লইয়া তনয়” 
দিগকে পরল্পর যুদ্ধ করিতে দেখেন, পরিশেষে ইঙ্কাদিগের 
মধ্যে অধিকতর ক্ষমতাপন্ন ওর জেবের ক্রুরাচারে কারা- 
গারে নিক্ষিপ্ত হয়েন। ওরক্গ জেব ধর্ান্থাতা ও কুটিলতায় 
ভারত-ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তীহার জখন্য রাজনীতিতে 
অনেকেই তৎপ্রতি বিরক্ত ও হুতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন । আকবর 
হিন্দু ও মুসলমানদিগকে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত করিতে 
থে বত্তবু করেন, সে যত্ন রঙ্গ জেবের রাজ্য হইতে সর্বাংশে 
দূরীভূত হয় । ওরঙগজেবে নিজের সন্ধিদ্ধতা, ধর্মান্ধ? 
কঠিন ব্যবহারে, অনেক শত্রু সংগ্রহ করেন। এক দিকে 
হর্গাদাস শ্বজাতির অপমানে উত্তেজির্ত হুইয়া' সমরাঙনে 
অবতীর্ণ হয়েন, অপর দিকে শিবজী বিধন্টর্ণর শাসনে 
উত্যক্ত হইয়! স্বদেশীয়ের মুহামান হৃদয়ে তাড়িত তেজ 
সঞ্চার করেন | এক্ষণে গোবিন্দ সিংহ পুনর্বার প্রেই তেজের 
উৎপত্তি করিয়া জাঠদিগের উপর নুতিন রাজ্য স্থাপন 
করিতে সমুদ্যত হইলেন । তেজস্বী শিখ-গুরুর এই 
অজ্যুত্থীন অসাময়িক ও হৃঠকাঁরিতাজনক' বলিয়া বিবেচিত 
হুইবে না| 


৮৮ ওক গোবিন্দ সিংহ | 


গোবিন্দ সিংহ এই উৎকট সাধনায় সফল হইতে আপ- 
নার শিব্যদিগকে এক এক দলে বিতক্ত করিয়া শিক্ষিত 
নৈন্য-শ্রেণীতে পরিণত করিলেন । অপেক্ষাকৃত বিশ্বস্ত 
ও উন্নত শিষ্যদিগের প্রতি এই সৈন্য-দলের অধিনায়কতা 
সমর্পিত হইঙগ। এতদ্বতীত গোবিন্দ সিংহ শিক্ষিত পাঠাঁন 
সৈন্য আনিয়া! আপনার দল পরিপুষ্ট করিলেন | শডদ্রু ও 
যস্থুনার মধ্যবর্তীঁ পর্বত পঁমুহের পাদদেশে তিন্ী হুর্ম প্রতি- 
ষ্াপিত হইল" নাহনের নিকটবর্তা পবন্ত নামক স্থানে তাহার 
একটা সেনা-নিবাস ছিল, এই সেনা-নিবাস ব্যতীত তীর 
পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত আনন্দপুরমাখোয়ানে আর একটা 
আত্রয়-স্থান তীছার অধীনস্থ হুয়। গোবিন্দ সিংহের তৃতীয় 
আশ্রয় স্থান চমকোঁয়ার, ইহা! শতক্রর তে অবস্থিত। 
পার্বত্য এদেশে সৈন্য স্থাপন পূর্বক মোগলদিগের সহ্বিত 
যুর্দী করা সুবিধা-জনক ভাবিয়া গোবিন্দ লিংহ এই ছুর্ম ও 
আশয়-স্থান সমুহ সুব্যবস্থিত করিয়া পার্বত্য প্রদেশের 
আার্দীরদিগের সহিত সম্মিলিত ও তাহাদের উপর আধিপত্য 
বিস্তার করিতে চেষ্টা করিলেন । এইরূপে ১৬৯৫ খীষ্টার্জে 
গেবিন্দ মিছ বিধন্দী মোগলদিগের লহিত যুদ্ধ করিবার 
ব্যবস্থা করিলেন । তিনি ধর্ম-প্রচারক ও ধর্্বোপদেষ্টা হুইয়। 
নানা স্থান হইভে শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে 
যুদ্ধবীর সেনা-নায়কের পদে লমালীন হইয়া! সেনা-নিবেশ ও 
নিরাপদ ছূর্গ সমুহের শৃষ্বলা বিধানে যত্ুপর হইলেন। 

নাছনের সর্দারের সহিত গোরির্দ মিংহের প্রথম যুদ্ধ 
হুয়। গোঁবিন্দের মেনাদলে যে সমস্ত পাঠান ছিল; বেতন 
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বাকি পড়ীতে ভাঙার! গোবিন্দ সিংহের সম্পত্তি লুঠ করিবার 
জন্য শত্রুর "াক্ষ অবলম্বন করে । এই যুদ্ধে গোবিন্দ সিংহের 
জয়লাভ হয়। শিখ-গুরুর এই প্রথম ক্তকার্ধ্যতা দর্শনে 
অনেকেই আনিয়া গোবিন্দ সিংহের দল পরিপুষ করে। 
ইহার কিয়ৎকাল পরে মিয়। খা নামক জনৈক মোগল সর্দার 
নাদোনের রাজ তীম চাদের সহিত যুদ্ধে প্ররত্ত হয়েন ॥ 
নাদোন-রাজ্য জ্রীনগরের উত্তর পশ্চিম ও জন্মুর দক্ষিণ পূর্বে 
অবস্থিত। জনম্মুরাজ এই যুদ্ধে মিয়া খাঁর পক্ষ অবলম্বন 
করাতে ভীম ঈদ গোবিন্দ সিংহের সাস্থাধ্য প্রার্থনা করেন, 
গোবিন্দ সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে ভীম চাঁদের সাহায্যার্থ 
সমর-স্থলে উপনীত হয়েন, এ যুদ্ধেও গোবিন্দ সিংহ ও 
ভীম টদের সম্পূর্ণ জয়লাত হুয়। মোগল সার্দার ও জম্মুরাজ 
পরাজিত হুইয়া শতদ্রু উত্তরণ পূর্বক পশ্চাদ্ধাবিত শত্রুর 
হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন। 

মিয়া খাঁর সহিত যুদ্ধের পর দিলির খাঁর পুক্র গোবিন্দ 
সিংছের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন, কিন্তু শিখদিগের কৌশলে 
সীহাকেও অকরুতকা্য হুইয়! প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। 
দিলির খাঁ, পুত্রের অক্ুতকার্ধ্যতায় ক্রুদ্ধ হুইয়া৷ অয়ুদয় সৈন্য 
সংগ্রহ পূর্ধবক হুসেন খাঁকে প্রেরণ করেন। প্রথম যুদ্ধে 
শিখদিগের কয়েকটা ভূর্গ হুসেনের অধিকৃত হয়, কিন্তু পরি- 
শেষে তিনি পরাজিত ও নিহত হয়েন। গোবিন্দ সিংহ এই 
যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন না, কেবল তীহার অন্থুচরগণঈ 
বিশিষ্ট পরক্রম প্রকাঁশ করিয়! এই যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল। 

গোবিদ্দ সিংহ ও তীহা'র শিষ্যগণের এইরূপ পরাক্রম 
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দর্শনে রজ্জব চিন্তিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া লাহোর এবং 
সঙ্ইিন্দ গ্রদেশের শাসন কর্তীকে ইহার প্রতিধির্ধান করিতে 
কঠোর ভাবে আদেশ করিলেন। সআা্টের এই কঠোর 
আজ্ঞায় এবার যুদ্ধের সম্বদ্ধ আয়ৌজন হইল । ১৭০১ অব্ডে 
দিলির খ। ও রস্তঘ খাগোবিন্দের বিরুদ্ধে অভ্যুখিত হইলেন। 
গরজ জেবের পুল্র মৌজাইমও ইহাদের সহিত সম্মিলিত 
হুইভে যাত্র। করিলেন। এই সম্বাদে শিখগপের অনেকে 
বিত্রপ্ত হইয়া মনিছিত পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। গোঁবিদ্দ 
পিংহ তীহাদিগকে ভীরু, কাপুরুষ ধলিয়া অনেক -তিরগ্কর 
করিলেন, কিছ্ু তাহারা নগ্ন হইল না। অবশেষে ৪০ ক্বন 
সাহসী শিখ, গুরুর জন্য আত্ম-প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তত 
হইল। গোবিন্দ সিংহ আনন্দপুরে মোগল সৈম্যকর্তৃক 
আবরুদ্ধ হইলেন, ভীঙ্ার মাঁড1 ও স্ত্রী, দুটা শিশু সম্তানের, 
সহিত সহিন্দে পলায়ন করিলেন! কিন্তু শিশুসম্তাম ছটা 
যুমলমানদিগের হস্তে পতিত হওয়াতে নির্দদয়রূপে বিনষ্ট 
হুইল। এদিকে গোবিন্দ সিংহ রাত্রিকালে মৌগল সৈন্য 
গণের দৃষ্টি পরিহার করিয়। চম্পকুমাঁরে উপস্থিত হইলেন । 
শক্রগণ চম্পকুমারও আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে খোজ। 
মহচ্গাদ ও নহরখী। মৌগল সৈন্যের অধিনায়ক হয়েন। যুদ্ধ 
আরম্ত করিবার পৃর্ব্রে এই সেনাপতিদ্বয় গোবিন্দ সিংহকে 
আত্ম-নমর্পথ করিতে অন্থুরোঁধ করিয়া একজন দত প্রেরণ 
করেন, কিন্তু গোবিন্দ মিংহের পুত্র অজিত নিংছ আঁত্মসম- 
পণের প্রস্তাবে ভ্রুদ্ধ হইয়া দূতকে তিরক্কার পুর্ব্বক বিদায় 
দেন। দূত তিরস্কত হইয়া! শিবিরে গ্রত্যাগত হইলে উভয় 
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পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। অজিত নিংহু বিশিষ্ট 
পরাক্রমের ণছিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হয়েন! গোবিন্দ 
মিংহ জয়ের কোন সভ্ভাবন। না দেখিয়া অন্ধকার রাত্রিতে 
চম্পরুমার পরিত্যাগ করেন | প্রস্থান-সময়ে ভুইজন পাঠান 
তাহাকে দেখিতে পায়, এই পাঠানদয় পৃর্ধে গোবিম্দ 
পিংছের নিকট উপকার পাইয়াছিল বলিয়া এ সময়ে 
তাহার বিশেষ সাহাধ্য করে। গোবিন্দ সিংহ এইরূপে 
চম্পকুষার হইতে বিলোলপুর নগ্ররে উপনীত হয়েন। 
এইস্থানে পীর মহক্ষদ নামে একজন মুসলমানের সহিত 
তীহার লাক্ষাৎ হয়। গোবিন্দ সিংহ গীর মহদ্ষদের সহিত 
এক সময়ে একত্র কৌরাণ পাঠ করিয়াছিলেন ; পীর মহচ্ষাদ 
এতন্নিবন্ধ- সহ্াধ্যায়ীর গ্রতি বিশিষ্ট মৌজন্য প্রদর্শন করেন। 
গোবিন্দ পীর মহক্ষদের সহিত আহার করিয়া ছদ্মবেশে 
ভাটিগ্ায় উপস্থিত হয়েন। এই স্থানে শিষ্যগণ পুনরববার 
ুদ্ধনজ্জায় লঙ্জিত হইয়া তীহার -নিকট উপনীত হয়। 
গোবিন্দ শিষ্যদল-নহকারে অনুসরণকারী মোগলদিগকে 
যুদ্ধে নিরস্ত করিয়! হানৃসী ও কিরোজপুরের মধ্যবর্তী দম- 
দমীয় উপস্থিত হয়েন। যে স্থানে গ্রোবিম্দ সিংহ মোগল- 
দিগ্নকে তাঁড়িত করেন, সেই স্থানে অদ্যাপি “ঘুক্তসর” 
নামে গ্রনিদ্ধ আছে। 

দমদমায় অবস্থানকালে গোবিন্দ নিংহু বিচিত্র নাটক 
ও একখানি ধর্মগ্রন্থ গ্রণয়ন করেন। গোবিন্দ শিখদিগের 
দশম গুরু। এই জন্য ততপ্রণীত পুস্তক “দশন পাত্ন! কা 
প্রস্থ” নামে প্রপিদ্ধ হয়। গোবিন্দ সিংহ যে সমস্ত যুদ্ধ 
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করেন, বিচিত্র নাটকে তৎসযুদয়ের বর্ণনা আঁছে, এই 
বর্ণনা নিতান্ত ওজস্বী ও হৃদয়োদ্দীপক। “যাহা হউক, 
গোবিন্দ নিংহ যখন এইরূপ নির্জন বাঁসে পুস্তক রচনা-কার্ধ্যে 
ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ওরঙ্গ জেব ভীহাকে নিজের নিকট 
উপস্থিত হইতে অন্থরোধ করেন। কিন্তু গোবিন্দ এই 
অনুরোধ আদৌ রক্ষা! করেন নাই, প্রত্যুত ঘ্বণা সহকারে 
বলিয়াছিলেন, তিনি সত্ত্রাটের প্রতি কোনরূপে বিশ্বাস 
স্থাপন করিতে পারেন না। এক্ষণেও খাললাগণ সআটেক্র 
পূর্বর্কৃত অপরাধের প্রতিশৌধ লইবে ? ইহার পর তিনি 
নানকের দূর্শ-সংক্কার, অর্জুন ও টেগ বাহারের শোচনীয় 
হত্যাকাণ্ড এবং নিজের অপুত্রকাবস্থা উল্লেখ করিয়া বলেন, 
“আমি এক্ষণে কোনরূপে পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ নই। স্থির- 
চিত্তে স্বৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি। সেই রাজার রাজ' অদ্বিতীয় 
সআট্‌ ব্যতীত কেহই আমার ভীতি-স্থল নছেন” | এ্রেই 
উত্তর পাইয়াও ওরজজেব তীহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
পুনর্বার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। গোবিন্দ সিংহ 
এবার সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হয়েন। কিন্তু তাহার পঁছছি- 
বার পূর্বেই বদ্ধ মোগল সম্রাটের পরলোক প্রাণ্ডি হয়। 
১৭০৭ খীঃ অন্দের ১লা ফেব্রুয়ারি ওরজ জেবের মৃত্যু 
হুয়। তৎপুত্র মোঁজাইম্‌ “বাহাদুর সা” নাম ধারণ করিয়া 
দিল্লীর শাসন-দণড গ্রহণ করেন। বাহাছ্বর সা যখন তদীয় 
ভ্রাতী কাম্বকের সহিত দাক্ষিণ্যত্যে যুদ্ধ-কার্ষে ব্যাপৃত 
ছিলেন, তখন গোবিন্দ সিংহ ভীহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আহত হয়েন। বাহাছুর সা গ্রোবিন্দের প্রতি বিলক্ষণ 


প্রবন্ধ-মাঁলী । মত 


সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া! তীহাকে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত 
করেন। গোবিন্দ সিংহ এইরূপে দিলীর সৈন্যাধ্যক্ষ হুইয়। 
আপনার শিষ্য-সম্প্রদায়ের শৃঙ্খলা বিধানে প্রবৃত্ত হুইলেন। 
গ্রেই সময়ে তিনি জনৈক পাঠানের নিকট হইতে কতকগুলি 
ঘোঁটক'ত্রয় করেন। ঘোটকের মুল্যের জন্য পাঠান এক দিন 
গেবিন্দ সিংহের প্রতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করে। 
গোবিন্দ এই অপমান সহা করিতে নাপারিয়া পাঠানকে 
শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন । কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড নিহ ত 
পাঠানের পুভ্রের মনে গাঢ়রূপে অঙ্কিত রছহিল। একদ! 
স্থুযৌগ পাইয়া এই পাঠান-তনয় গোবিন্দের শিবিরে বেশ 
পূর্বক তীহাকে অস্ত্রীধীত করে । এই আঘাতেই গোবিন্দ 

তহ মানব লীলা লম্বরণ করেন | ১৭০৮ অন্দে গোদাবরীর 
তীরবর্তী নাদর নাঁমক স্থানে এই শোচনীয় কা সঙ্ঘটিত 
হয়। মৃত্যুর সময়ে গোরিন্দ অইচত্বারিংশৎ বর্ষে উপনীত 
হুইয়াছিলেন। 

গোবিন্দ সিংহ শিখ-সমীজের জীবন-দাঁতা। | ভীহাঁর সময় 
হইতেই শিখগণ তেজস্বী বলিয়ণ সর্বত্র বিখ্যাত হয়। গুরু 
নানক ধর্শ-সম্প্রদাঁয়-গ্রবর্তক বলিয়া প্রসিদ্ধা। কিন্তু গৌবিম্দ 
সিংহ ধর্শ-সম্প্রদায়ের একপ্রাণতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার 
নিদান | তাহার উদ্দেশ্য মহত, তাঁহার সাধন] গভীর, ভীহার 
বীরত্ব অনাধারণ এবং তীহার মানদিক স্থিরত। অতুল্য ॥ 
তিনি সমুদয় জাঁতিকে একতা-নুত্রে আবদ্ধ ও একধর্ম্াক্রান্ত 
করিতে প্রয়াস পাইয়! নিজের গভীর উদারতার পরিচয় দিয়া- 
ছেন! ভিনি জাতীয় জীবনের গৌরব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, 


৪ গুক গোবিন্দ সিংহ । 


সকলে এেক উদ্দেশ্টে এক সুত্রে আবদ্ধ না হুইলে যে লিজ্জর্গুৰ 
ভারতের উদ্ধার নাই, ইহা বিলক্ষণরূপে তাহার দয়ক্গম 
হইয়াছিল এই জন্যই তিনি হিন্দু মুললমানকে এক ভূমিতে 
আনয়ন করেন, এই জন্যই তিনি ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রির, বৈশ্য 
শুদ্রকে এক সুত্রে নিবদ্ধ করেন, এই জন্যই তিনি গর্ব সহ- 
কারে সতাট গরজজেবকে লিখেন :_-“তুমি হিন্দুকে ঘুলল" 
মান করিতেছ, কিন্তু আমি মুসলমানকে হিন্দু করিব। তুমি 
আপনাকে নিরাঁপদ ভাঁৰিতেছ, কিন্তু সাবধান ! আমার শিক্ষা 
বলে চটক শ্যেনকে ভূতলে পাতিত করিবে” | তেজন্বী শিখ- 
গুরুর এই তেজন্থি বাক্য নিষ্ষল হয় নাই, তাহার মন্ত্র-বলে 
চটকগণ যথার্থই শ্যেনকে যখোচিত শিক্ষা! দিয়াছে । 
শিখ-সমিতিতে হছরগোবিন্দ অস্ত্রশিক্ষার এথম প্রবর্তক | 
কিন্তু গোঁবিম্দ সিংছ সেই অস্ত্রের সহিত এমনই তেজ 
প্রসারিত করিয়াছেন যে, তাহাতে সমন্ত শিখ-নমাঁজ 
তেজন্বী, সাহদী ও যোদ্ধা বলিয়া ইতিহাসের আদর- 
নীয় হুইয়াছে। হ্রগ্নোবিন্দের অস্ত্র কেবল আত্ম-রক্ষার্থ 
প্রয়োজিত হুইত, গোবিন্দ নিংছের অস্ত্র সমস্ত ভারতকে 
একছাড়, একপ্রাণ করিতে ব্যতিব্যস্ত থাকিত, হুর” 
গোঁবিন্দের অস্ত্র সঙ্ধীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাঁকিয়। লঙ্কীর্ণ 
কাধ্য নাধন করিত, গোবিন্দ সিংছ্থের অন্তর জাতি-ভেদ, 
ৰর্-ভেদ না করিয়া বিস্তৃত সীমায় বিস্তৃত কাঁধ্য সাধনে 
গ্রয়োজিত হইত | গোবিন্দ নিংহ অতি তরুণ বয়সে নিহত 
হুয়েন, তিনি আরও কিছু দিন জীবিত থাকিলে অনেক 
মছৎ কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়! যাইতে পাঁরিতেন। মহম্মদ নিরাপদে 


অবন্ধামালী হর 


 অদিনায় পলায়ন করিতে না পারিলে সমস্ত পৃথিবীর ইতি- 
হাঁস বিপর্ধ্স্ত হইয়া যাইত, গৌবিন্দ সিংহ আপনার মহা মন্ত্র 
সাধনে প্ররৃত না হইলে শিখদিগের নাম ইতিহাঁন হইতে 

- বিলুপ্ত হইত 1 যাঁহা হুউক, গোবিন্দ নিংহ এই অপ্প বয়সে 
অল্প সময়ের মধ্যে শিখ-সমাজে যে জীবনী-শক্তি, যে তেজ 
যে ওজস্থিতা প্রপারেত করেন, তাহাঁরই বলে, নিজ্জীবি, 
নিশ্চেষ্ট, নিষ্ধিয় ভারতে শিখগণ আজ পর্য্স্ত সজীব 
রহিয়াছে, তাহারই বলে রাঁমনগর ও চিলিয়ানওয়ালার নাম 
আজ পর্যন্ত ইতিহাস-হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে । গোঁবিদ্দ 
লিংহের পঞ্চভূতাত্মক নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিশ্রিত হইয়াছে 
বটে, কিন্তু তিনি ভূমগ্ুলে অবিনশ্বর হুইয়া রহিয়াছেন। 
যখন জনকোলাহলপৃর্ণ সুশৌতভন নগরী বিজন অরণ্যে পরি- 
গত হইবে, যখন শত্রুর ছুরধিগম্য রাজপ্রাসাদ অজ্ঞাত, অদৃষ্ী- 
পুর্ব ও অন্ীনপরাক্রম বৈদেশিকের বিজয়-বৈজয়স্তীতে 
পরিশোতিত হইবে, যখন প্রবলওরক্দাবর্তময়ী বিশাল 
.তরঙ্জিণী স্বপ্প-তৌয় শৌম্পদের আকাঁর ধারণ করিবে, 
অথব! ম্বপ্প-তোয় গোঁষ্পদ বিরাটমুর্তি বেগবতী নদীর 
ন্যায় ফেণোদ্শীরণ করিয়া অউ্রহাস্তে জলধি উদ্দেশে প্রধা- 
বিত হইবে, তখনও গোবিন্দ সিংহের মহাঁপ্রীণতা, কর্তব্য- 
বুদ্ধি, উদারতা, মহা সত্ত্ব অবনীতলে জাজ্্বল্যমান রছিবে, 

' তখনও গোবিন্দ নিংহের পবিত্র নাশ পবিত্র জাতীয়ইতি- 
হাসে স্বর্ণাক্ষরে অস্কিত থাকিবে। 





সমাপ্ত । 


